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“হে ভগবান্‌, তুমি চেয়েছে আমাদের বিশ্বাস কি ধরণের 
তা পরীক্ষা করতে, তোমার কষ্টিপাথরে আমাদের 
আন্তরিকতা কষে দেখতে । ভগবান্, এই অগ্নিপরীক্ষা 
থেকে আমরা যেন উঠে আসতে পারি উন্নততর, 
শুদ্ধতর হয়ে । 


_ শ্রীমা (পণ্ডিচেরী ) 








সা মহামান্য ডিরেক্টর ৪ কর্তৃক নি উচ্চ 
রাজী স্কুলসমূহ্র বালিকা-পাঠ্য পুস্তকক্গপে | 
১৯৩৩ সালের “কলিকাতা! গেজেট? দ্রটবা। 


ভারতের নারী 


( সচিত্র ) 





“সচিত্র-গীতা'-সম্পাদক ও “ভারতপুরুষ-_শ্রীঅরবিন্দ”, “ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", 'সচিত্র--পন্রে-শীতা প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতা 


শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (বিদ্যাডুষণ ) 


প্রণীত 


অষ্টাবিংশ সংস্করণ 
( পুনমুদ্রণ ) 


মভার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড 


পুম্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক 
১০নং বঙ্কিম চ্যাটীজ্জাঁ ট্রট, কলিকাতা1--১২ 


১৩৭৬ 


প্রকাশক- শ্রীরবীন্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, বি. এ, 
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড 
১০নং বঙ্কিম চ্যাটাজ্জী ক্রু, কলিকাতা-১২ 





“ছে ভারত, ভূলিও ন। তোমার নারীজাতির আদর্শ £ ৃ 
সীতা, সাবিত্রী, দরময়ন্তী। ভুলিও না তোমার সমাজ-_ঃ 
বিরাট মহামায়ার ছায়। মাত্র ।” 





বিবেকানন্দ 
আসাম এজেণ্টস্‌ ঃ বকর £ শ্রীপরিমল বসু 
বি, বি. ব্রাদার্স এও কোং বন্ুত্রী প্রেস 


কলেজ হোফেল রোড, গৌহাটা-১ ৮০1৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ 


সে ভূমি, 
যেথ! আছ তুমি 


তে কতদুর অজ্ঞাত 


দেহাতীত1। মা আমার 





হেথা হু 





দী 


স্রেহময়ী সে" মুরতি করিয়া স্মরণ 


ভক্তিতে “ভারত-নারী' করি অর্পণ । 





“সংযত হয়ে শান্তভাবে মায়ের শক্তির কাছে নিজেকে 
খুলে দাও তে শক্তির কাছে সম্মতি দাও, নিন্ম প্রকৃতির 
প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান কর ।” 


_শ্রীঅরবিলন্দ 


নবিন্ছিটিি 





“শক্তি-সাধন। ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে 
দ্রিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি_ কিন্তু যেখানে শক্তি 
নাই সেখানে (প্রেমও থাকে না, সঙ্কীর্ণতা-ক্ষুদ্রতা আসে, 
ক্ষুদ্র সন্কীর্ণ মনে-প্রাণে মের স্থান নাই।” 


_ ভ্রীতরবিন্দ 








ভমিক্কা 


জগন্ধাত্রী জগদন্বার অর্চনাঁয় বিক্রয়লন্ধ অর্থ উৎসর্গ-মানসে আর্ধ্য-কন্াগণের জন্য 
“ভারতের নারী, প্রকাশিত হইল। 

বর্তমানকালে শাস্ত্রান্বাদ, আদর্শ ও উচ্চভাব লইয়া অনেক পুস্তক নারীশিক্ষানর 
উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে 
বিশিউ আলোচনা নাই। আমি এই পুণ্তকে দৈনন্দিন জীবনের নিতা-নৈমিতিক 
অবশ্ঠপালনীয় বিষয় বিশদরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং অধুনাপ্রচলিত 
আচার-ব্যবহারের যথাসম্ভব দোৌষগুণ আলোচনা কবিয়াছি। পরিশেষে ভারতের 
দশটা আদর্শ নারীর পুণাচরিব্র বণিত হইয়াছে। তাহাদের জীবনের যে অংশটী 
সর্বাপেক্ষা মহিমময় সেই অংশই যথাসম্ভব পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
সামাজিক ও নৈতিক দ্বই একটা ছটিদ প্রবন্ধ লিখিতে ভাষা ও ভাব অপেক্ষাকৃত 
কঠিন হুইয়াছে। আমার ভরসা! স্ত্রীজাতির মঙ্গলাকাজ্জী সুধিগণ তাহাদের যব 
গৃহলম্ষ্রীকে এই পুস্তক অধ্যয়নে সহায়তা করিবেন । 

এই পুস্তকের পাওুলিপি বঙ্গদেশের বর্তমান মনীষিগণের মধ্যে অনেককে 
দেখাইয়াছিলাম, তাহাদের উৎসাহেই পুস্তকখানি প্রকাশে সাহসী হইলাম । 

আমার অন্যতম অগ্রজ সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদেন্দু ভট্টাচার্য্য কাব্যরত্বাকর 
মহাশয় প্রবন্ধগুলি সর্ববতোভাবে সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়া দিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ 
শ্রীমান কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য জীবনী-সঙ্চলনে সহায়তা করিয়াছেন। ইহাদের 
যত্ব ও সহানুভূতি না থাকিলে পুস্তকখানি সাধারণ-সমক্ষে বাহির কর! অসম্ভব 


কইত। ইতি-_ 


চিল | ভউপেক্চজ্্র ভট্টাচার্য্য 


ষষ্ঠ সংস্কব্রণেত্র ভ্মিকা। 


মায়ের কৃপায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই মত্প্রণীত “ভারতের নারী'র ষষ্ঠ সংস্করণ 
প্রকাশিত হইল। বর্তমান নাটক-উপন্যাস-প্লাবিত “সবুজ সাহিত্যের” যুগে কুলললনা ও 
গৃহলক্প্ীদের নিকট এই ধরণের পুস্তকের আদর যে আজও কমে নাই, তাহা “ভারতের 
নারী”র পক্ষে কম শ্রাঘার কথা নহে । তথাপি ইহা আমি নিঃসঙ্কৌচে ব্যক্ত করিতে 
কুঠিত নই যে, ইহাতে আমার নিজের কিছু আনন্দ বা! কৃতিত্ব নাই। সুদীর্ঘ জীবন- 
পথের সঙ্কটময় যাত্রার সময়ে একদ] ধাহাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হুইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ 
নারীসমাজের এঁকান্তিক মঙ্গলের জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছিল, হৃদ্দেশে 
অলক্ষ্যে থাকিয়! তাহার কাধ্য তিনিই করাইয়া! লইতেছেন। তাই এ বিশ্বাস আমার 
আজও আছে যে, এই পুত্তকপাঠে ভবিষ্যৎ নারীসমাজ ভারত নারীর সনাতন আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হুইয়া নারীত্বের হৃত-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে । 

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য অনেক দিক্‌ দিয়া পরিস্ফুট | ইহা! ঠিক পূর্বব পূর্বব 
সংস্করণের পুনরুদ্রণ নহে । অনেক বিষয় পরিবদ্ধিত হইয়াছে, আবার বাহুল্যবোধে 
স্থানে স্থানে বু অংশ পরিমাজ্জিত হইয়াছে, এবং আধুনিক ঘুগপ্রগতির সছিত তাল 
রাখিয়া অনেক নৃতন বিষয়ও সংযোজিত করিতে হইয়াছে । 'বিবাহ' ও “সংসার, 
প্রবন্ধ হুইটা পপ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুবেক্্রমোহন বেদাস্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহোদয় কর্তৃক 
সর্ববতোভাবে পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত করা হইয়াছে । এততিন্ন “ভারতের নারী- 
পরিচয়" অধ্যায়ে কতিপয় সতী-সাধ্বী ও প্রাতঃস্মরণীয়া নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত 
হুইয়াছে। “নারীর আদর্শ' শীর্ধক সুললিত কবিতাটা প্রসিদ্ধ কৰি ও সুসাহিত্যিক 
শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের “দীপা' নামক কবিতা-পুস্তক হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে আমাদের কয়েকজন মনীষীর অতীত ও বর্তমান স্ত্রীশিক্ষ! 
সম্বন্ধে কয়েকটা প্রবন্ধ প্রদত হুইয়াছে। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই সংস্করণকে সকল দিক্‌ দিয়! সুন্দর ও শোন করিয়া 
তুলিবার জন্য ধীহারা আমাকে সাহায্য করিয়!ছেন তাহাদের মধো পবমাত্ীয় ও বন্ধু 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শান্বী, এম.এ, পি.আর.-এস্‌, বেদাস্ততীর্থ ; শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাথ চক্রেবর্তী, বি.-এ. বিগ্ভাভূষণ ও শ্রীমান্‌ মণিভূষণ বাগ্‌চি মহাশয়ের নাম 
উল্লেখযোগা । ইহাদের অযাচিত সাহায্যের জন্য আমি ইহাদের নিকট বিশিষ্উভাবে 


১৯ 


কৃতজ্ঞ । ভরসা আছে, পূর্ববাপর সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণের “তারতের নারী? 
সুধীসমাজ ও কুললঙ্ষ্মীগণের নিকট আদর-যত্ব পাইবে । ইতি-__ 


৮১57 ] ্রীউপেজ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪১ সাল। 


সপ্তম জংক্কত্রণেত্র ভূমিকা 


এই সংস্করণে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করিয়াছি এবং দুই একখানি নুতন 
ছবিও সংযোজিত হুইয়াছে। বাংলাদেশের গৃহিণীগণের জন্ম কবিরাজ আচার্য 
ইন্দুশেখর তর্কাচার্য্য-ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় কর্তৃক লিখিত কতকগুলি টোটকা ওষধের 
তালিকা! ও ব্যবহার-বিধি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল । গৃহিণীগণ এই সব টোটকা ওষধ 
বাবহারে উপস্থিত ক্ষেত্রে সামান্য সামান্ব বিপদের হাত হইতে অনেককে রক্ষা করিয়। 
গৃহষ্থের অনেক উপকার সাধন করিতে পারিবেন--ইহাই আমাদের বিশ্বাস | 

আশা করি, পূর্বব পূর্বব সংস্করণ অপেক্ষা “ভারতের নারী'র বর্তমান সংস্করণ 
গৃহলক্ষ্মীদের নিকট অধিক আদৃত হইবে । 


রি 2:5 ও 1 প্রীউপেজ্রচন্দ্র ভটা চার্ধ্য 


নন্বম সংস্কব্রণেত্র ভুমিকা 


আজকাল কাগজের অভাবে পুস্তকখানির মুদ্রণ ইচ্ছান্ুরূপ করা যাইতেছে না; 
এদিকে প্রত্যেক সংস্করণে ইহার কলেবর-রৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইতেছে । নানা 
অসুবিধাসত্বেও এই সংস্করণে সামান্য কয়েকটা নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না । কলেবর-বৃদ্ধির জন্য মূল্যবৃদ্ধি করা! হইল না । আশা করি, 
পূর্ব পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণ সর্বসাধারণের নিকট অধিক আদ্ৃত 
হইবে । ইতি-_ 


বাছুড়বাগান 


১৩১, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাত! ভ্রীউপেন্দ্রচজ্দ্র ভট্টাচার্য 


লক্্ীপৃণিমা, ১৩৫১ সাল। 


অয়োছ সংস্কব্রণেত্র তমিক্তা 

“ভারতের নারী" যে ভারতের নারীত্ব-গৌরব ও তাহার মহিমাকে নৃতন করিস 
এ যুগের নারীদিগের নিকট তুলিয়া ধরিয়! তাহাদিগের সম্মুখে একটা আদর্শকে স্থাপন! 
করিতে কৃতকার্ধা হইয়াছে-_“ভারতের নারী'র বর্তমান সংস্করণই তাহার প্রমাণ। 

বর্তমান যুগে আমাদের দেশের বহু শিক্ষিতা নারী স্ত্ীশিক্ষা-বিষয়ক নানাবূপ 
প্রবন্ধ লিখিতেছেন। স্থানাভাববশতঃ আমরা সেগুলি আমাদের পুস্তকে পুনর্মুদ্রণ 
করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার না! দিতে পারায় হৃঃখিত। সম্প্রতি বিখ্যাত 
“কেশরী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় মেয়েদের লেখা যে সব ছোট ছোট প্রবন্ধ বাহির 
হইতেছে, তাহার কয়েকটী আমর! “ভারতের নারী"র পরিশিষ্টে সংযোজিত করিয়া 
পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিলাম। আশা করি, পূর্ব পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই 
সংস্করণের “ভারতের নারী" সকলের নিকট অধিক আঘৃত হইবে। 


কলিকাতা 
শ্রীউপেজ্জচত্দর ভট্টাচার্য্য 


রথযাত্রা, আধা, 
১৩৫৯ সাল। 
ষোড়শ সংস্কব্ণেত্র ভামিক্কা 
এই নূতন সংস্করণটী পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পুনরুদ্রণ বলিলেও চলে, কেবলমাত্র 
এই সংস্করণে শ্রীমতী সবিতা! চৌধুরী বিলিখিত "গৃহলক্ষ্মী” প্রবন্ধটা “আনশাবাজার 
পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরিশিষ্টে শংযোজিত কর! হইল। ইতি 


কলিকাত। 
টিলার | প্রীউপেন্দ্রচজ্্র ভট্ট চার্যয 
১৩৬১ | 
সগ্তাবিংশ সংস্কবণেত্র ভুমিকা 


নাঁরী-শিক্ষার উপযোগী আদর্শ প্রবন্ধের উপকরণে সমদ্ধ এই পুম্তকের সমাদর 
আদর্শেরই সমাদর | সংস্করণের বাধিক পুনরাবৃতি তা"র সাক্ষ্য। অষ্টাদশ সংস্করণের 
*আনন্দবাজার পত্রিকা” হইতে ছুইটী এবং প্ভ্রীঅরবিন্দ মন্দির-বন্তিক1” হইতে 
ভ্রীমায়ের একটী সুচি্তিত প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছিল! বর্তমান সংস্কণটা পূর্বব পূর্ব 


সংস্করণের পুনু্রণ । আশা-বর্তমান সংস্করণ সমধিক আত হইবে । ইতি-- 
কঙিকাত! 


শুভ ১লা বৈশাখ, |  ভ্রীউপেক্দ্রচন্্র ভট্াচার্ব্য 


১৩৭৩ সাল। 


ভারতের নারী 
বিষয়-দুচী 
প্রথম ভাগ 
অবতরণিকা ও প্রবন্ধসমুন্ 


১ | ভারতের শিক্ষা-মন্ত্ 

২। ভারতের অবদান 

৩। নারীর আবশ্বকতা 

৪ | নারীর আদর্শ (পদ্য ) *** 

৫। আধ্যশাস্ত্রে নারীধন্্ম ""* 

৬] স্ত্রীশিক্ষ। 

৭| বিবাহ 

৮। সংসার 

৯। সংসার-সম্রাজ্জীর কর্তব্য 

১০। স্বামী দেবতা 

১১। পতীত্ব 

১২। শ্বশুর-শাশ্ড়ীর প্রতি 
কর্তব্য 

১৩। ভাসুর ও অন্যান্য পরিজনের 
প্রতি কর্তব্য 

১৪। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য 

১৫ | দেশের প্রতি কর্তব্য 

১৬। সন্তান পালন 

১৭ | সন্তানের শিক্ষা 

১৮। রোগি-পরিচর্ধ্যা 

১৯। স্বস্থ্-রক্ষা 

২০। আত্মার পবিব্রতা রক্ষা '". 


১ 
৮ 


৫ 


&/ 7০ ঞ্েে 


৯১ 


২২. 


চি 


৭ 


১০ 


৩৩ 


২১। ব্নুপ 

২২। সহিষুঃতা 

২৩ | সংযম 

২৪। সুশৃঙ্খল! 

২৫। বিলাসিতা 

২৬। অলসতা 

২৭। ক্ষমা 

২৮। স্নেহ-মমতা 

২৯। বিনয় 

৩০। স্বাধীনতা 

৩১ | বজ্জা 

৩২। সরলতা 

৩৩। গা্ভীর্যয 

৩৪ । আত্ম-সস্ভোষ 

৩৫ | অর্থসম্পদের সদ্বাবহার -** 
৩৬ আমোদ-প্রমোদ 

৩৭ | একান্নবর্তিতা 

৩৮ | গৃহ-বিবাদ 

৩৯। দানপ্রার্থার প্রতি কর্তব্য 
৪০ | অতিথিসেবা ও ধর্মকাধ্য 
৪১ | ব্রত-নিয়ম-পালন 

৪২| সতীত্ব ও সহমরণ 


১৪ 


দ্বিতীর ভাগ 
সতী -কথ। 
১। সতী ৯৯ |. * ৮। দময়স্তী ১২২ 
২। পার্বতী টিসি | শকুস্তল! * ১২৭ 
৩। সাবিত্রা ১০৫ [১০ দ্রৌপদী ১, ১৩১ 
৪ | অনসূয়া " ১০৯ ১১ | দ্রৌপদী ও সত্যভামা-সংবাদ ১৪৩ 
৫ | অরুন্ধতী * ১১০ ১২। গান্ধারী *** ১৪৬ 
৬। সীতা * ১১৪ ১৩। চিন্তা * ১৫১ 
৭| শৈব্যা * ১১৯ ১৪ | বেহুলা . ১৫৫ 
্ ভাগ 
ভারতের নারী-পরিচয় রর ১৬১--১৭৬ 
চতুর ভাগ 
পরিশিষ্ট 
১। “বিবাহ ও পাতিত্রত্য'__ ১০ | “ভারতের নারীত্বের আদর্শ 
খষি বঙ্কিমচন্দ্র " ১৭৯ শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগৃচী *** ২০৭ 
২ | “অরবিন্দের পত্র'__ ১১। বর্তমান যুগে নারীর দায়িত্ব 
শ্রীঅরবিন্ব ১৮০ শ্রীমালতী ভট্টাচার্য্য *** ২০৯ 
৩। “জননী ও জায়া'__ ১২। “নারী-বন্দন!'-- 
সরোজিনী নাইড়ু * ১৮৪ | শ্রীমতী সুচারুমঞ্জরী দেবী ২১১ 
২ মলাকাস্ত ১৩। “নারীর অধিকার*_- 
টি এ র্‌ ১৮৫, শ্রীমতী সুষমা সেশ ** ২৯৩ 
ৃঁ ও ১৪ | “নারীর আদর্শ'__ 
গড | 9 ০০টি শ্রীমালতী ভট্টাচাষ্য মুঙ্গের)২১৪ 
রি ১৫ | “গৃহলক্ষ্মী'-_সবিতা চৌধুরী২১৬ 
৬। “নারী-মজল' _শ্রীউযানাথ ১৬ | “নারী-প্রগতি'_ 
সেনগুপ্ত ক্** ১৮৯ শ্রীইন্দিরা দত্তগুপ্ত কির? 
৭| “মাজে অ্ত্রীসমস্যা'_ ১৭। পন্ধনশালায় নারী'__ 
শ্রীচারুচ্দ্র মিত্র. ** ১৯২ প্রীমতী গীতারাণী পাল *** ২২০ 
৮। “বর্তমান যুগে ভারত-নারীর ১৮ নারী সমস্যা শ্বীমা "১" ২২২ 
কর্তব্য'__অনুরূপা দেবী"'"* ১৯৮ ১৯ | “ভারতের নারী” ( পদ্য ) 
৯। “নারীর স্বান--অতীতে ও _জ্ীবিজয়মাধব মণ্ডল *** ২২৫ 
বর্তমানে" প্রবর্তক *** ২০৩ ২০। কয়েকটী টোট্কা ওষধ *** ২২৭ 
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স্বস্ম্কস্ম্স্ম্স্ম্কিপ্স্ষস্স্ষিস্স্কি্ম্ক্্ষস্্কস্্কিস্স্ক স্ব ্কিস্স্কসস্ স্কিম স্্কিস্্ক 


মঙগলাচরণ 
“বন্দে মাতরম্‌” 


জয় ছুর্গে জগন্মাতঃ 
তক্তি দাও পদাঘুজে 
শক্তি দে মা শক্তিরূপা 
অবলা-কলঙ্ক লয়ে 
আত্মরক্ষা, ধর্মঃক্ষা, 
দেহ, মন, বাছতে ম] 
কৌমারী রূপ সংস্থানে 
পালন করিয়া ধন্য 
রাপ দাও, স্বান্য দাও, 
স্বাস্থ্যরক্ষা-উদাসীন! 
যশ দাও, ভাগা দাও, 
পতি-মনোমত হ'তে 
সহধম্মিণীর ধর্ম 
কখনও ভুলেও যেন 
সম্তান-পালন-শক্তি 
দেশারাতি মারি রণে 
জননী জনমভূমি 
স্বর্গাদপি গরিয়সী-- 


প্রণমামি শ্রীচরণে, 
জনমে, মরণে রণে। 
অবঙ্গারে দে মা বল, 
বাচিয়া মা নাহি ফল। 
সমাজের রক্ষা তরে 

বল দেগো দয়া করে। 
কন্থারুপে সেবাব্বত 

হই যেন মনোমত। 

দাও স্বাস্থ্যরক্ষা-মতি ; 
ভারত-নারী-হুর্গভি । 
দাও মনোমত বর; 
শক্তি দে মা তারপর । 
পালি' তেন ধন্য হই; 
পতি প্রতিকূল! নই। 
গণেশজননি দে মা; 

সে শকতি দে মা শ্যামা। 
মায়ের অধিক মাতা, 

না ভুলি যেন সে কথা। 


চর 


ভান্ত্রতেন্্র শিক্ষা-মন্্ 


সৃষ্টির পূর্ববাবস্থা গাঁঢ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রলয়ের পরবর্তী অবস্থাও প্রায় 
তদ্রপ ; একমাত্র স্থিতিকালেই প্রতিভাত হয়,”_যেন “স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সে যে স্মৃতি 
দিয়ে ঘেরা ।” স্থিতিকালের স্মৃতিও সুস্পঞ্ট নহে । সৃষ্টির প্রারস্ত ও ধ্বংস দুর্জয় । 
স্থিতিকাল ব্যক্ত হইলেও বহস্মজালে আর্ত | 

স্থিতিকালের সত সৃষ্ট-জগতের প্রকৃতি-নিচয়ের অন্তরাত্বার উন্ত্রীতে তস্ত্রীতে 
ঝঙ্কত হইয়! বৈচিত্রের ভিতর দিয়া আপনাকে বহুধা পরিষ্ফুরণ করিতেছে। 
বিশ্ববিমোহিনী প্রকৃতি ও মানবাত্ন-_এতদ্রভয়ের আধারভূতা সত্তারূপে সে 
আপনাকে বাক্ত করিতেছে | 

নিখিল প্রকতি এই ছুর্জেয় বহ্স্য ভেদ করিয়া, আধারভূতা সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে 
জানিবার জন্য অনন্ত অবিশ্রাম প্রবাহে, আপনার অন্তর্গুচ আননকে বর্ণে, গন্ধে 
এবং শোভায় বিকশিত করিয়া একভাবে আবহ্মাঁনকাল ছুটিয়া চলিয়াছে । 

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অবদান মানব-আত্মাও এই রহস্-জাল ছিন্ন করিয়া অনস্ত তপস্থা 
দ্বারা এই সত্তাকে জানিবার জন্য আবধহমানকাল ছুঁটিয়। চলিয়াছে। অমোঘ বীধ্য, 
অমিত সাহস এবং অনস্ত তপস্যা দ্বারা ইহাকে পাইতে বার্থকাম হইয়া, নিজের 
খর্ববতা-স্বল্পতা বুঝিতে পারিয়া, মানব-মন অতি দীন আকুলস্বরে বলিতেছে_- 
“অন্তরাত্মা প্রকাশিত হও ।” 

জ্যোতিঃসম্পদ্‌ মানব-মনের এই পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনে তুষ্ট হইয়!, পুনঃপুনঃ 
জনন-মরণের সঞ্চিত বেদন! দূরীভূত করিয়! অন্তরের গভীরতলের দ্বার উদঘাটন 
করিয়। বলিতেছেন-_-“আন্মস্থ হও, আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পণ কর, 
আপন!র দিক্‌ হইতে সকলের দিকে ফের ।” 

মানব-মন পরিপূর্ণভাবে এই নির্দেশে আল্লোৎসর্গ করিয়। আপনাকে ব্রাঙ্গ- 
ভাগবত করিবার নিমিত্ত কর্ম-ভক্তিজ্ঞানের সাধশায় রত হইল ; এবং এইরূপে কন্ম, 
ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে নিজের চাঞ্চল্য দূরীভূত করিয়া আত্মস্থ হইল | 

এই কর্-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনাই আমাদের শিক্ষা-মন্ত্রঁ আমাদের দীক্ষা-মন্ত্র | 
আজ আমরা পাশ্চান্তা জাতির সংশ্রবে আসিয়া আমাদের দেশের সেই সাধন! ভূলিয়! 


ভারতের নারী 


গিয়াছি। জননীগণ; এই দুর্দিনে আপনারা কর্ধ-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনায় আমাদের 
দেশকে পুনরায় পূত ও ভাগবত করিয়া তুলুন । 


ভান্রতেত্র অনব্ব্গান 


বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের মধো কত পৃথিবী, কত চন্দ্র, কত সৃ্য আছে; তাহা এখনও মানুষ 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। সকলেই একটা পৃথিবী, একটা সূর্য্য ও একটা চন্্র 
ও কতকগুলি গ্রহ্-নক্ষত্র দেখিয়াছে | আবার আমাদের এই পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্ধা ও 
গ্রহ-নক্ষত্র কতটুকু কাজ করে. তাহাও কেহ এখনও বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ নহে । তবে 
আমরা যে পৃথিবীতে বাঁস করি, তাহার তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল; একবপ 
নির্দেশ কর! সম্ভব হইয়াছে, এবং উহাকে নৃতন ও প্রাচীন নামে অভিহিত করা 
গিয়াছে । প্রাচীন ভাগে এসিয়া ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওসিয়ানিয়া এই কর়টী 
মহাদেশ । এই এসিয়া মহাদেশেই আবার অনেকগুলি দেশ আছে । তাহার মধো 
ভারতবর্ষ একটী | এই ভারতব্ধই আমাদের দেশ | 

ভরত রাজার নাম হইতেই আমাদের দেশের নাম হইয়াছে ভারতবর্ষ” | 
আমাদের দেশের মত দেশ পৃথিব'তে কোথাও নাই | কোন দেশেই হিমালয়ের মত 
সুন্দর ও সু-উচ্চ পর্বত নাই ; কিনা সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, গোদাবরী ও সরস্বতীর মত 
সুন্দর সুন্বর নদ-নদী নাই । প্রারতিক ভ্রব্যসন্তারে সম্পত্তিশালী ভারতের মত স্থান 
কোথাও নাই। ভাবতে যাহা নাই, তাহা পুথিবীব কোথাও নাই। রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারা যায়। এই 
ইতিহাস-পাঠে আমরা আমাদের দেশের সংস্থান সন্বন্ধে এবং আমাদেব পূর্বপুরুষ ও 
সতী-সাধ্বীগণের সম্বন্ধে সব.কথাই জানিতে পারি । 

উত্তরে মণিময় পর্ববত-রাজ হিমালয় ভারতমাতার মুকুটম্বূপ বিরাজমান, দক্ষিণে 


৮ 


ভারতের অবদান 


অনস্তরত্বাকর নীলাম্ু ভারতমহাসাগর তাহার চরণ বিধৌত করিতেছে । পশ্চিমে 
আরবসাগর, পূর্বের বঙ্গোপসাগর যেন তাহার চরণারবিন্দে আপনাদিগকে উৎসর্গ 
করিবার নিমিত্ত ছুটিয়াছে। মধ্যে বিদ্ধ্যপর্বত মেখলার ন্যায় শোভা পাইতেছে ; 
সেই মেখলায় যেন তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হিমালয় হইতে বিদ্ধা- 
পর্ব্বত পর্য্যস্ত উত্তর ভাগকে আধ্যাবর্ভ এবং বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের দেশকে দাক্ষিপাত্য 
বলে। মনে হয়, প্রকৃতিদেবী নিজের মনের মত করিয়া ভারতমাতাকে সর্বব- 
সৌন্দর্য্যময়ী করিয়াছেন 

আধুনিক এঁতিহাসিকগণের বিশ্বাস__ভারতীয় সভ্যতার আদিপুরুষ আর্ধাগণ 
ভারতে পঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে প্রথমে বাস করেন। তাহারা হিন্দু নামে 
অভিহিত। সেই হিন্দুজাতি ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্বত্র নিজ সভ্যতালোক বিকীর্ণ 
করিলেন । লোক-বৃদ্ধির সহিত পংসার ও সমাজের সুবিধার জন্য তাহারা চারি 
বর্ণের সৃষ্টি করিলেন । ইহাদের মধ্যে খ্াহাঁরা ধর্মচিত্তা করিতেন এবং সকলের 
মধ্যে ভগবান্‌কে মূর্ত করিয়া, সকলকেই আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া জগৎকে সচ্চিদাঁনন্দের 
অধিকারী করিতে লাগিলেন, এবং ত্যাগ ও জ্ঞানের বলে দেশকে, ভাগবত করিয়া 
তুলিলেন, তাহারা হইলেন ব্রাহ্মণ | সমাজে ইহাদের কর্তব্য নির্ধারিত হইল বিদ্যা- 
চর্চা, ধর্মমশিক্ষা দান, সকলের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন? 
সমাজের হিতার্থে স্ব স্ব সাধনা, তপস্যা ও শক্তির নিয়োগ । হীহারা ব্রাহ্মণের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠার জন্ম জীবন উৎসর্গ করিলেন, অর্থাৎ ধাহারা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ বাহু-স্বূপ, 
ধাহারা রাষ্ট্র ও সমাজকে অনাধ্যের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন, 
ধাহারা স্ব স্ব বীর্য্য ও জীবন দান করিলেন, দেশ-রক্ষার্থে ধাহারা ক্ষত্র-সম্পদে দেশকে 
ধনী করিলেন, তাহাদের নাম হইল ক্ষত্রিয়; ধাহারা এই আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়। 
লোকস্থিতির জন্য সমাজের পুষ্টিসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং অর্থ-সম্পদে দেশকে 
সমৃদ্ধিশালী করিলেন, তাহাদের নাম হইল বৈশ্য । আর তিন জাতির কর্তব্যের 
প্রতিদান করিয়া ভূমানন্দের অধিকারী হইবার জন্য ইহাদের সেবায় ধবীহারা অগ্রসর 
হইলেন, তাহাদের নাম হইল শূত্র। তখন চতুর্ববর্ণের সকলেই সমভাবে সমাজের 
সেব! করিতে লাগিলেন, কেহ কাহাকেও হীন বলিয়! বিবেচনা করিতেন না। 

১০ 


ভারতের নারী 


হিন্দুগণই প্রথমে সর্বপ্রকার বিছ্যার চর্চ| করেন আর জগৎকে জ্ঞানালোকে 
উত্তাসিত করেন। ভারতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি-জননী-_ ত্যাগ-সাধনার পীঠভুমি। 
ভারতের বিদ্যা, ভারতের সাধন|, ভারতের ধর্ম, ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, ভারতের 
সতী-ধর্ম্মের কীন্তি-সৃক্ত সর্বত্র বিখোষিত-__জয়শ্রীমপ্ডিত। ভারতের রমণী “অজ্ঞান- 
তমঃ খণুনী, সৃক্ত-জননী, ব্র্মবা দিণ।, খত্মগুল-মগ্ডনী” | 

শ্রীরামচন্দ্রের রাজাশাসন, প্রজাপালন, ধর্মররক্ষ| প্রভৃতি কর্তব্য-সাধনের কাহিনী 
জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয় নাই। শ্রীরাম-পত্তী সীতা সতীত্ব-ধন্ম দ্বারা জগৎকে 
পরিপৃত করিয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী মৃত স্বামাকে বাঁচাইলেন__ভারত ভিন্ন জগতে 
কে কোথায় এ দৃশ্য দেখিয়াছে? কোন্‌ দেশে বেহুল! গলিতপ্রায় স্বামীর দেহে 
প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছে ! কোন্‌ দেশে 'সতী' স্বামি-শিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ 
করিয়াছেন? কোন্‌ দেশে মৃন্তিমতী-সতা 'সতী' নিজের দেহখানি বায়ান্ন খণ্ড করিয়। 
চারিদিকে ছড়াইয়া সমগ্র দেশকে এক-পুণ্য গণ্ভীর ভিতর পাাখিয়াছেন_-পাছে পাপ 
স্পর্শ করে! দময়ন্তী, নীলা, চুভালা, রল্তিদেবী, দ্রৌপদী, চিন্তা প্রভৃতি রাজকনা 
হইয়াও ষেচ্ছায় কত ক্রি" সহা করিয়।ছেন! স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়! গান্ধারীদেৰী 
চক্ষে বন্ত্র বীাধিয়া শিজেও অন্ধ সাজিয়াছিলেশ। রাজপুতপার বীর রমণীগণের 
জহরব্রতের' কথাঃ স্মিতবদনে স্বাম] ও পুল্পকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের কাহিনী কে না 
জানে? বিধাতার আশীর্ববার্দে, তাহাদের পুণ্য-মাহমায় এদেশ সতীর খনি । কতক 
কালমাহাক্সো, কতক আমাদের শিক্ষার দোষে, এখন সে ভাব বিরল হইলেও 
সতীর অঙ্গস্পর্শে পুণ্য সীঠস্থানের পবিত্র ধূলি ভাগীরথার পবিত্র সলিলের মত 
চিরদিনই সমস্ত কলুষ ধৌত করিতেছে ; ধর্মাজগতে এবং কন্মজগতে ভারতের 
অবদাঁন অপূর্বব ! 


নাবীব্র আবশ্যন্তত 


বিশ্বসৃষ্টির সকল আদর্শের সারভূতারূপে ভগবান্‌ নারীর সুষ্টি করিয়াছেন। 
স্থিরচিত্তে পর্যালোচনা করিলে আমর! জগদ্বন্ধনের সমুদয় উপাদান নারী-জাতির 
মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। প্রকৃতি বিশ্বজগতের বন্ধন; নারীর অন নামও প্রকৃতি ; 
বিশ্ব-প্রসবিনী আগ্ভাশক্কির অংশবরূপে তাহাদের জন্ম, সেইজন্ব জগৎ স্ত্রীজাতিকে 
মাতৃচক্ষে দেখে | জগতে সর্ববসস্তাপ হরণ করিতে মায়ের নায় কে আছে? মাতৃগর্ভে 
অবস্থানের পর হইতে মায়ের জীবিত-কাঁল পর্যাস্ত আমরা অশেষ প্রকারে তাহার 
বত রক্ষিত, পালিত ও বদ্ধিত হই। কবির চক্ষে অনেক সময়ে স্ত্রীজাতিকে 
সৌন্দর্যের সারভূতারূপে বগিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু পুষ্পের সহিত তুলনা 
করিয়া কেবল তাহার মাধুর্য্যের প্রতি লক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হওয়। কর্তব্য নহে; 
পুষ্পকে বিশ্ববিটপীর বীজরূপে উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য । ক্রোড়ে কমনীয়কাস্তি 
শিশু রমণীর যে শোভা বর্ধন করে, জগতের সমগ্র অলঙ্কার ও সৌন্দর্য্য তাহার 
শতাংশের একাংশও বাড়াইতে পারে কি না সন্দেহ! সংসার জীবনে নারীজাতির 
কর্তব্যপালনের সহিত তাহার দৈহিক সৌনর্যের উপযোগিতার তুলনায় শেষোক্তটি 
একান্ত অকিঞ্চিংকর বলিয়া মনে হয়| জন্মের প্রথম প্রভাত হইতে নারীই সংসারকে 
মধুর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করেন। ঘারীকে কুমারীরূপে পার্বতী, যুবতীরূপে 
ষড়েশ্বর্য ময়ী, মাতৃরূপে জগদস্া, প্রৌঢ়ারূপে জগৎপালিক। 'ও বৃদ্ধারূপে বয়ং জগদ্ধাত্রী 
বল! হয়। বোগে, শোকে, দুঃখে, দৈনো, অভাবে, অভিযোগে-_মানবের সর্বববিধ 
অশান্তিতে নারীই একমাত্র শান্তিগুদায়িনী। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভিন্ন ভিন্ন 
মহিমার কথঞ্চিং আলোচনাই এই গ্রন্ঠের উদ্দেশ্য | 


নান্রীন্ন আদর্শ 


“কল্যাণ, তব কল্যাণ হোক, 
কল্যাণে পৃরো গৃহ; 
সকলের তুমি প্রিয় হও, 
হোক সকলে তোমার প্রিয় | 





৫ 


ঢারতের নারী 


তব সীমন্ত-শুভসিম্দুর 
ূ কী 
সংসার থাক্‌ শতদল সম 
বিকশিক্পা শতদলে । 
ক্ষুধিত ভূষিত তব দ্বার হ'তে 
না যেন ফিরে গো ক্ষুণ্ন, 
শান্তোজ্বল ছল-ছল আখি 
করুণাক়্ থাকে পূর্ণ । 
শিশুদের তুমি শিশু-সাথী' হও 
বধূ সহকম্মিণীঃ 
ননন্া.-সখী শ্বশ্র-দ্ুহিতা 
স্বামী-সহধল্মিণী 
ধৈর্য হও ধরিত্রীসমা 
সীতাসমা ত্যাগ-তৃপ্তা ”_ 
প্রলোভীর আগে ফাঁড়াইও তুমি 
দ্রৌপদীপম! দৃণ্তা | 
অশুভ হইতে ফিরাবে স্বামীরে 
সাবিত্রীসমা দঁটা”_ 
বীধ্যের সাথে আভরণ হয়ে 
জড়াইয্া থাক ব্রীড়া । 





আর্্যশাক্ক্রে নাত্রীঘন্ 


আজ এই ছুদ্দিনেও ভারত তাহার বৈশিষ্ট অন্ষুপ্ন রাখিয়াছে। ভারতের নারী 
এখনও ধর্মবিচ্াত। হন নাই | এখনও ভারতের নারা সর্বত্র পূজিত | ভারতের 
অধিকাংশ পুরুষ এখনও নারীকে দেবীভাবে পূজা করেন বলিয়াই তাহার স্ত্রীজাতকে 
বাসনার বিষয়ীভূত করিতে চাহেন না| পাছে পাপস্প-শ পুণ্যপ্রতিমা কলুষিত হয় 
এই ভয়ে স্ত্রীলোকের জন্য নানাবপ বিধি-ব্যবস্থা অবলপ্িত হইয়াছে। অন্য দেশ প্রকৃত 
নারীপূজা জানে না। ধাহার] নারীপৃজার দাবী করিয়। গর্ব প্রকাশ করেন, একটু 
অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার করিলেই স্প্ট উপলব্ধি হইবে থে, তাহারা নারীপৃজার 
নামে সর্বত্রই নারীত্বের অবমানন। করিতেছেন। ভারতের মুনি-খষিগণ জগতের 
আদর্শসরূপ নরনারীর আচরণীয় যে সকল নিয়ম শাস্ত্রে লিখিয়া রাখিয়াছেন; তাহা 
একবার আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়__পুরাকালে হিন্দুগণ স্ত্রীজাতিকে 
কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বাস্তবিক হিন্দুগণ স্ত্রীজাতিকে যেবপ শ্রদ্ধা, সম্মান 
ও গৌরবের আসন দিয়।ছিলেন, সেরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে এযাবৎ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। নারীর পাতিব্রত্যের এরূপ গৌরবের বিষয় অন্য জাতি ধারণায়ও 
আনিতে পারে না। 

আমাদের দেশ যে আজ তাহার সেই পুরাতন আদর্শ হইতে পিছাইয়া পড়ে নাই, 
তাহা বলিতেছি না । এই অধঃ:পতনের মূল কি; তাহা আমরা প্রসঙ্গক্রমে আলোচন! 
করিব। কুশিক্ষিত, কাগুজ্ঞানহীন, গুরুজনে ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরাই তাহাদের স্ত্রীকে 
বিলাসের পুত্তলি করিয়! তুলে, সেই সঙ্গে দেবীপ্রতিমা বিলাসের সংস্পর্শে কলুষিত 
হয়। তাহারা দেবীপুজ| জানে না; তাহাদের দেবীপূজায় মন্ত্র নাই, তাহার! 
দেবীপুঙ্জায় যে ধৃপধুন! জালায়, তাহ! হইতে নরকের পৃতিগন্ধই বাহির হয়, সেখানে 
দেবাপ্রতিম! থাকে ন| ; থাকে কেবল তামসিক ভোগের লীল!। 

প্রাচীন আদর্শ কি, তাহা অফম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কয়েকটা বচন হইতে স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়। 


ভারনের নারী 


সনু জেন ৪--"যে বংশে রমণীগণের পরম সমাদর বা লম্মান হয়, গে বংশের প্রতি দেলগণ প্রসন্ত 
থাকেন জার যেখানে রমণীর আদর নাই, সম্মান নাই, দে বংশের যাগযজ্ঞাদি কার্যাও নিচ্ষল হয়। যেবংশে 
ঈম্পতী পরস্পরের প্রতি নিতা সন্ত সেখানে মঙ্গল অবশ্যন্তাবী |” 

“সাধবী স্ত্রী আদরগোরবে হর্কোৎফুল্প খাকিগে সমস্ত হংশের প্রীবৃদ্ধ হয়। জার স্ত্রীলোকের অবমানন। 
হইলে সে বংশের ভ্রীববৃদ্ধি হয় দ1; যেপ'নে গভীর রাত্রে স্্রলোকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে সে স্থান অচিরাৎ শশানে 
পরিপত হপ্প। রমণীগণ অশেষ মঙ্গলের আম্পদ | রমণী গ্রভের শোভ1, সংসারের লক্ষী । উতে ওস্ত্রীতে 
কোন প্রভেদ নাই। যে চ্ঢ প্রষাধম শ্রীলোকছিগকে অবমধনন। বরে, সতী পার্বতী পদে পদে তাহার 
অমঙ্গল কয়েন।” 

শামী রুষ্ট হইলেও পত্বী ?র্বাদ] হষ্টা থাঁকিনেন। গুহকার্া দক্ষ] হইবেন, গুহলামগ্রীসকল পরিস্কৃত- 
পরিচ্ছন্র রাখিবেন এবং বায়বিষ/য় বিবেচন1 করিয়া! চজিবেন । পতি সপাচারবিহীন, অন্য স্ত্রীতে আস্ত, 
বিভ্ভাবিহীন হইলেও 'সাধবী-্্রী কর্বদ1 দেবতার চ্যায় ভাহ?কে চেব! করিৰেন। লাধ্বী-স্ত্রীর সন্তান ন। 
হইলেও তিনি ন্বর্গে যাইবার অধিকাঁবিণী |” 

শ্সলীলোক বাভিচার-দোষে দৃ'ষত হইলে সমাজে নিলানীয়] হয়, শুগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং 
কুষ্ঠাদি মহারোগে আত্রীস্ত হইয়। অতিশয় ক্লেশ পায়। যিনি সর্ব প্রকারে গতির বশীভূত থাকেন তিনি গ্বর্গে 
স্বামীর সঙ্গ প্রাপ্ত হন।” 

স্বীলোকদিগের দ্বাধীনতা সম্বন্থে বিষুই দংছিতার মত $-"পতি বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী 
কোন স্থানে বাওর়া-কগাসা কিংবা! বেশতৃষা করিবেন না, গবাক্ষপথে দঈড়ীইবেন না, কোন কার্াই স্বামীর 
আজ! ব্যতীত করিবেন না।” 

আঙ্খ বলেন $--“স্ীলোক, কোন স্থানে যাইতে হইলে, গুরুজলের জাদেশ জ্ইয়! য'ইবেন, পর- 
পুরুষদের সহিত বাক্যালাপ করিবেন ন1।” 

বন্ছিপুরাণ লেন্স ৫__রমণী প্রাতে পতিকে প্রণাম করিয়া শষা। হইতে উঠিবেন । বিছান! 
হইতে উঠিয়া! গৃহ পরিষ্কার করিয়। ন্ান করিবেন। পরে দেব, ব্রাহ্মণ ও পতিকে পুজা করিয়া দেবতার 
প্রণাম করিবেন । তৎপরে রন্ধন করিয়া শ্বামীকে ভোজন করাইবেন এবং ততিধি ও অতনু সকজকে 
খাওয়াইয়? নিজে খাউবেন। হ্বা'মীর সুতার পরে স্ত্রী ব্রন্মচযা পালন কিংবা! সহগমন করিবেন ।” 

জননী €বিস্ছপুরাণে ) বলেন £--*ষে নারী হর্বদ। পরিক্কত পরিচ্ছন্প থাকে, পতিব্রতা, 
প্রিশ্নবাঙ্গিনী. সত্যভাধিণী, বায়কুষ্িত?, পুরেবতী, দেবতাগণের পুজাপ্চিয়া, গৃহমাঞ্জন!-তৎপরা, ভিতেজিয়া, 
কফলছাবিরত1, ধন্মরতা। ও দরাহিত। হয়, আমি তাহাতে বাস করি ।” 

কোৌশল্যখঙ্ছেবী সীতাদেবীকে বনগমন সময়ে বলিয্মাছিলেম $--বৎ্সে! যে নারী 
প্িকিজনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামীদেবায় পরাভাখ হয়, ক্ই-ই ইলোৌকে অস্ভী বিয়া 


৮" 


আা-শিক্ষা 
পরিগণিত হইয়া থাকে । এইরূপ অসতীদের স্বভাব এই যে, উহার! হ্বামীর সম্পদের সময়ে হুখভোগ 
করে এবং বিপদ উপস্থিত হইলে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে । উহার! মিথ্যা কে এবং পতির 
প্রতি একান্ত বিরাগ বলয় হল্প কারণেই বিরক্ত হইয়া উঠে । এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থির-চিত্ত ; 
উহার] কুলের অপেক্ষা, রাখে না, বদনপ্ভূষ্ণে বশভূত হয় না, ধর্খুজ্ঞান তুজ্ছ বিবেচন1 করে এবং দোৰ 
দেখাইয়া দিলে অন্বীকার করে। কিন্ত ধাহার। গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনাদের কুলমর্যযাদ? 
পালন করেন, ধাহার] সতাবাদিনী ও শুদ্ধস্বভাৰ1, সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুপাসান বলিয় 
মনে করেন। এক্ষণে আমার রাম যদও নির্বধাদিত হইতেছন, কন্ধ তুমি ইহাকে আনাদর করিও না।' 
ইন দরিগ্র বা সম্পন্ন হউন, তুমি ইহাকে দেবতুলা বিবেচনা করিবে ।” 





স্ীশিক্ষা 


্ত্রী-শিক্ষা কখনও দোষের নহে, কিন্তু স্ত্রীজাতির শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার অনুরূপ 
হওয়া উচিত নহে । বর্তমান সংস্কারের যুগে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি একমাত্র আদর্শ- 
স্থানীয় বলিয়া স্বীকার কর! যায় না । এ জগৎ শিক্ষাকেন্ত্র ; মনুষ্ের সর্ববাঙ্গীণ চিন্তা ও 
কার্ধাপ্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া! একান্ত শিক্ষা-সাঁপেক্ষ। কতকগুলি পুস্তক পাঠ 
করা বাঁ সীমাবদ্ধ রীতি-নীতি আলো!চন] করাই শিক্ষ| শব্দের একমাত্র লঙ্গণস্থল নহে। 
যে যে-বিষয়ের উপযুক্ত; তৎসম্বদ্ধে তাহার পূর্ণজ্ঞান লাভ করাই শিক্ষার প্রথম এবং 
প্রধান উদ্দেস্ট । সুতরাং বিলাসবহুল স!জসঙ্জায় ভূষিত হয়া স্কুল-কলেজে অধায়ন 
না করিলে যে তাহাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য সমীচীন 
নহে। একজন সুবিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার যদি সেকৃস্পিয়ার বা বাইরনে অনভিজ্ঞ হন, 
তথাপি তাহাকে অশিক্ষিত বলা যাইতে পারে না। সেইরূপ সংসারধর্স্দে অভিজ্ঞাঃ 
সস্তানপালনরতা ও স্বামিসেবাপরায়ণা, সাধ্বী-রমণী নিরক্ষর] হইলেও তাহাকে 
অশিক্ষিতা বলা যায় না| তবে একটি কথা উঠিতে পারে- গ্রন্থাদি পাঠ-ব্যতীত্ত 


৪ 


ভারতের নারা 


উক্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ কিনূপে হইবে ? এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, 
স্বীজাতি স্বাধীন! নহেন ; সর্ববসময়ে তাহারা পুরুষের অন্ৃবপ্তিনী ; সুতরাং শিক্ষিত 
চরিব্রবান্‌ স্বামী সচেষ্ট হইলেই সহজে মে শিক্ষা দান করিতে সমর্থ হইবেন । 

আজকাল আমর! দেখিতে পাই, অনেক সঙ্গতিপন্ন ভদ্র গৃহস্থপরিবারে বর্তমান 
স্রীশিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে পুরস্ত্রীগণ সংসার-কর্ম্ে নিতান্ত অপটু হইয়া! 
উঠিতেছেন। একদিন পাচক-্রাহ্গণ অনুপস্থিত হইলে স্বামি-পুত্রকে উপবাসী থাকিতে 
হয়। ইহা কি নিতান্ত পরিতাপের বিষয় নহে? মনুষ্তের উন্নতি চিরস্থায়ী নহে; 
চিরদিন পাচক ও দাসদাসীর দ্বারা সংসার-কাধ্য নির্বাহ না-ও হইতে পারে ; সেকক্ষেত্রে 

ংসার-কাধ্যে অনভিজ্ঞা রমণীর অবস্থা যে কত শোচনীয়, তাহা সহজেই অনুমান 

করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ভন্তরগৃহস্থের গৃহিণীগণ কার্যানিপুণা 
না হইলে সংসারধন্্ম পালন করা অসম্ভব হইয়! উঠে। পক্ষান্তরে হিন্দুরমণীগণ সহিষ্ণুতার 
আধার বলিয়াই বর্তমান ছুদ্দিনেও হিন্দুসমাজ অটুট রহিয়াছে। হিন্দুরমণীগণের 
সংসারপালন-প্রথা স্বচক্ষে অবলোকন করিলে কোন সহ্ৃদয় ব্ক্তি বিস্মিত না হইয়! 
থাকিতেই পারেন না । আজ যদি আমাদের ব্যবস্থার দোষে, আমাদের রুচির বিকারে, 
সে-পথ হইতে তাহাদিগকে বিচলিত করা হয়, তাহা হইলে সমাজের ভিত্তি পর্যন্ত 
বিচলিত হইয়া উঠিবে 

্ত্রী-শিক্ষার অর্থ শুধু ভাষাশিক্ষা বা সাহিত্যচচ্চা নহে! নারীর কর্তব্য, নারীর 
আচরণীয় কাধ্যাবলী শিক্ষা করাই স্ত্রীজাতির প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। সংসার-ধর্ে 
সম্পূর্ণ শিক্ষিত একজন ন।রী আধুনিক বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন এম.এ: পাস পুরুষ 
অপেক্ষ। অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ । কতিপয় পুস্তক মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা লয়ে যাইয়! তদনুরূপ 
লিখিয়া আসিতে পারিলে এম্‌. এ. পাস কর! সম্ভব হয়; কিন্তু সংসারসম্রাজ্জী হইতে 
হুইলে বিবাহকাল পর্যন্ত সংসারে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া! অপরিচিত শ্বশ্তরকুলে 
ঘাইতে হয়। লজ্জ!, বিনয়, গাম্ভীধ্য, স্নেহ, দয়া” সরলত| ও সতীত্বের সৌনধ্যে 
আপনাকে বিভূুষিত করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে প্রস্তত হইতে হয়। বে 
সংসারের হিসাব-নিকাশ, সপগ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাহিত্যাদি চর্চা করিতে শিখিবার জন্য 
'যত অধিক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে পারেন, ততই সমাজের ও সংসারের মঙ্গল । 


ও 


বিবাহ 


বর্তমান যুগের শিক্ষা-পদ্ধতিতে অক্ষর-পরিচয় প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই হইতেছে ; 
তাহাতে যে সকলেই সুশিক্ষিতা হইতেছেন, এমন কথা বলা যায় না । আবার অক্ষর 
পরিচগন না থাকিলেও শিক্ষিত হওয়া যায়, একথা আমরা বিশেষরূপে দেখিয়াছি । 
পূর্বেব অনেক জ্ত্রীলোকেরই অক্ষর-পরিচয় ছিল না, তথাপি তাহারা অনেকেই 
সুশিক্ষিতা ছিলেন | জীবনে সমাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া, সকল-ইন্ট্রিয়ের 
দ্বার দিয়া, মানুষ নানাভাবে জ্ঞান অর্জন করিয়! শিক্ষা লাভ করে। আমাদের 
মাতৃজাতি, আমাদের ম1, মাসী, পিসী, ঠাকুরমা: দিদিমা ধাহাদের ক্রোড়ে আমরা 
লালিতপালিত ও বদ্ধিত হইয়াছি, ধাহাদের মুখে মুখে রাম-লক্ষ্মণ-কর্ণার্জুনের বীরত্ব 
কাহিনী, সীতা-সাবিভ্রী-বেহুলা-লক্ষ্ীন্দরের পুণা-আখ্যানের কথ শুনিয়া! আমাদের 
মন্ম্মে তাহা গাথা হইয়া গিয়াছে, ধাহারা দেশের বালকবালিকাদিগের জীবনপথে 
অমূল্য পাথেয় দান করিয়]! গিয়াছেন, সেই মাতৃজাতির অক্ষর-পরিচয় ছিল কিনা 
সন্দেহ ! এক্ষেত্রে আমরা কি তাহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিয়! অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে 
পারি? নিশ্চয়ই ন!। শিক্ষার পরিচয় হয় ভত্রব্যবহারে ; শিক্ষার সার্থকতা হয় 
চরিত্র-সাধনে ; শিক্ষার পরিপূর্ণতা হয় আদর্শজীবনে | কাহারও অক্ষর-পরিচয় 
না থাকিলেও যদি তাহার চিন্তা ও কাাপ্রণালী সর্ববাঙ্গীণ, সুনিয়ন্ত্রিত ও 
কল্যাণদায়ক হয়, তাহা হইলে তাহাকেই আমরা শিক্ষিত বলিব । 





বিবাহ 


বিবাহ_বর ও কন্যার অপূর্ব প্রাণের সম্বন্ধ, অচ্ছেগ্ঘ প্রেমের বন্ধন । কোন 
দেশে বিবাহ শুধু চুক্তিমাত্র, কিন্তু হিন্দুর বিবাহ অতি পবিত্র ধর্মবন্ধন। চুক্তি 
ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ধন্মবন্ধন অবিনশ্বর । পতি ও পতীর সম্বন্ধ অনস্তকালের সন্বন্ধ। 
হিন্দু-পত্বী ভাবেন-_আজ যিনি আমার পতি, তিনি অনস্তকাল আমার পতি ; ইনি 


৯৯ 


ভারতের নারী 


অতীতেও আমার পতি ছিলেন এবং পরকালেও থাকিবেন। পতি ভাবেন, আজ 
ঘিনি আমার পত্বী, ইনি জন্মে জন্মে আমার পত্রী । 

বিবাহের সময় স্বামী সুপবিত্র বেদের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক অগ্রি-সাক্ষী করিয়া 
বলেন £-তোমার প্রাণের সহিত আমার প্রাণ, তোমার অস্থির সহিত আমার 
অস্থি, তোমার মাংসের সহিত আমার মাংস এবং তোমার চর্ম্নের সহিত আমার 
চম্ম মিশাইগ়া লঈলাম ; মনে, প্রাণে ও দেহে তুমি আর আমি এক হইলাম ।”১ কি 
পবিভ্র মহান ভাব! 

স্ত্রী বলে--“গ্রবমসি গ্রবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্” হে ঞ্রব ( নক্ষত্র ), তুমি যেমন 
অচল-অটল, আমিও যেন পতির কুলে তেমনি অচল-অটল হইয়! থাকি । 

আবার স্বামী বলিতেছেন-_-“এই যে তোমার হৃদয়, উহা আমার হউক | এই 
যে আমার হৃদয়, ইহা তোমার হউক |৮২ [অগ্রি-সাঙ্ষী করিয়া ] “সতারূপ 
গ্রন্থিবন্ধন দ্বারা আজ তোমার মন ও হৃদয়কে (আমার মন ও হৃদয়ের সহিত ) বন্ধন 
করিলাম ।”* “তুমি আমি একপ্রাণ, একমন ও একচিত্ত হইলাম |” “আমার 
ত্রতে (কন্মে) তোমার হৃদয় নিহিত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুব্প 
হউক, তুমি একমনে আম!র বাকা পালন কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার করিয়] 


দ্িউন |৮৪ 


(১) প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ সন্দধানি, 
অস্বিভিরন্থবীনি মাংট'র্মাংসান্‌, ত্বচ। ত্বচম্‌ । 
যদেতৎ হাদয়ং তব, তদন্ত হাদয়ং মম। 
যদিদং হাদয়ং মম, তদজ্ত হাদয়ং তৰ ! 
বধজামি সত্যগ্রন্থিন। মনশ্চ হাদয়ধ তে। 
মম ব্রতে তে হাদয়ং দধাতু, 

মম চিত্বমনুচিত্বং তেই 

মম বাঁচমেকমন] জুযন্য, 

প্রজাপতি স্ত্া নিযুনস্ত মহ্স্‌ ॥ 


(২ 


(৩ 


(৪ 


স্্ওগ স্টল 


৯ 


বিবাহ 


পত্বী বলিতেছেন,-“হে অরুন্ধতি ! মামি তোমারই মত যেন আমার পতিতে, 
কায়মনেবাকো অবরুদ্ধ হইয়! থাকিতে পারি 1৮১ 

হিন্দুশাস্ত্রের বিবাহধর্মম কিরূপ পবিত্র, ধর্মমূলক ও মন্মম্পশীঁ, তাহা উপরিলিখিত 
বিবাহ-মন্ত্র হইতেই বুঝিতে পাপা যায়। পূথিবার শন্বা কোন দেশের বিবাহ-মন্ত 
এইরূপ উচ্চভাবপূর্ণ নহে । 

ভারতীয় ধন্ধে বিবাহিত! শারীর আসন ঘতি উচ্চে। সাধারণ কথায় লোকে 
বলে, অমুক বাক্কির গৃহিণী নাই, অতএব তার গৃহই নাই। “ন গৃহ গৃহমিত্যাহুগৃ-হিণী 
গৃহমুচাতে 1” গৃহের সম্রাজ্ঞী গৃহিণী। এই রাজো স্বামীর আধিপতা নাই, পুরুষের 
স্বাধীনতা নাই । এই রাজ্যে পত্তী স্বাধীন|, এখানে নারার সর্বময় কর্তৃত্ব । বিবাহের 
সময় মৃশ্ব বল] হয় “সআজ্জী শ্বশুরে ভব. সন্নাজ্ঞাী শ্বশ্র2াং ভব, ননান্দরি চ সমাজ্ঞী |” 
অর্থাৎ শ্বশুরের রাজ্জো তুমি সমাকৃপ্রকারে বিরাজমাঁন। হও: শাশুড়াগ হৃদয়রাজ্য তুমি 
জয় কর, ননদের উপরেও তোমার স্পেহের রাজ্য বিস্তৃত হউক । 

বাহিরের রাজ্য পুরুষের কর্মক্ষেত্র, গৃহের বাজো গৃহিণীর। আমাদের দেশে 
স্ত্রীবাচক যতগুপি শব্দ আছে, তাহার অধিকাংশই গৃহরক্ষার পক্ষে শৃঙ্খলাযুক্ত অর্থ 
বহন করে। যথা--সীমন্তিনী, সহধন্মিণী, পত্বী, পাণিগৃহীতা, ভার্ধা, জায়, সতী, 
সাধবী, পতিব্রত1, পুরক্ত্ী, অন্তঃপুরচারিণী, সুচরিব্রাঃ গৃহিণী, নারী ইত্যাদি । 

প্রথমতঃ, চারিবর্ণের বাবস্থা দ্বারা সমগ্র জাতিতে শৃঙ্খল! স্থাপিত হইয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ, ব্রন্ষচর্ধা, গাহ্‌স্থা, বানপ্রস্থ ও সন্নাস এই চারি আশ্রমের বাবস্থা দ্বারা 
মানবজীবনেব ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা-স্থাপন সহজ ভহয়াছে। এইরীপ দুনিয়ন্ত্রিত জীবন 
যাপন করিলে মানব সমুন্নত, সমৃদ্ধ ও কন্মে মহায়ান্‌ হইতে পারে । 

জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্গমচর্য। ব্রত-প।পনে জীবনের চিত্তি দৃঢ় হইলে দ্বিতীয় ভাগে 
বিবাহ করিয়া গার্ৃস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে | জীবনের দ্বিতীয় ভাগে কেহই 
অবিবাহিত থাকিতে পারিবে না। হিন্দুশান্ত্রের উক্তি এই»_“অনাশ্রমা ন তিগ্ন 

(১) পঅরুপ্ধত্বরদ্ধাহমন্মন ৮ মহষি বশিষ্টের পত্ধী করুন্ধতী নক্ষআলোকে অবস্থিত । 


সগ্তধিমগ্ুলের একটী নক্ষত্রের অতি নিকটে আর একটা ক্ষুদ্র নক্ষত্র দৃই হয়, ইহাই অরুন্ধতী । এই 
ছইটী নক্ষত্রকে সুগু তারকা (4০515 ৪%:) বল! হয়। 


১৩ 


ভারতের নারী 


ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ1” কোন মানবই আশ্রমহীন হইয়া থাকিবে না। সকল! 
মানবকেই অধিকারক্রমে উক্ত চারি আশ্রমের যে-কোনও আশ্রমে থাকিতে হইবে । 
অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক চিওষ্থ্র্যি ও গাভীর্য্লাভ করিতে সক্ষম হয় না। 
শুদ্ধ-চরিত্রের হইলেও অনেক সময় অনেকে তাহাদিগকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে 
দেখিয়া থাকেন | অতএব ব্রহ্মচর্যয আশ্রমের পর গার্বস্থ্য আশ্রম (বিবাহ ) করিতেই 
হইবে । জান্মাণী প্রভৃতি ইউরোপের কতক দেশে সেই কারণেই এখন আইন 
প্রণয়ন করিয়া, শাস্তির ভয় দেখাইয়া নর ও নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা 
হইতেছে । কোনও কোনও দোশে সহজ সহজ যুবক-যুবতীর বিবাহের ভার স্বয়ং 
গভর্ণমেন্ট বহন করিতেছেন । উদ্দেশ্ব-সম'জে শৃঙ্খলা -স্থাপন | 

পুরুষের পক্ষে বিবাহ যেমন অপরিহার্ধা, নারীর পক্ষেও বিবাহ তেমনি 
অপরিহাধ্য। সংসারে পণ্ডিত বাক্তি, নারী এবং লতা আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে 
না!; আশ্রয় ভিন্ন উহাদের পূর্ণ বিকাশ হয় না। গুণী বা ধনীর নজরে না 
পড়িলে পণ্ডিতের পাণ্ডিতা বিকশিত হয় না । বৃক্ষ বা অপর কোনও অবলম্বন না 
থাকিলে লতার জীবন যেমন চলিতে পারে না, তেমনি বাল্য পিতাঁর, যৌবনে 
ষামীর ও বার্ছকো পুজ্রের আশ্রয়ে না থাকিলে নারীর নারীত্ব ফুটিয়া উঠে না ।২ 
অতএব, সংসারে ব্বামীর আশ্রয় স্ত্রী, স্ত্রীর আশ্রয় স্বামী । 

কেহ কেহ বলেন__বিবাহে স্বামীর যেমশ অধিকার, স্ত্রীরও তেমনি অধিকার, 
অর্থাৎ বর যেমন কন্বাকে বিবাহ করে, কনাঁও সেইরূপ বরকে বিবাহ করে। কিন্তু 
হিন্দুর চিন্তাধারায় ইহা অতি আধুনিক- অথচ ইহা বৈদেশিক অনুকরণ । হিন্দুশাস্ 
বলেন, বিবাহের বর স্বয়ং কর্তা, কনু। কন্ম এবং সম্প্রদানকারী কন্যাদাত1 | সম্প্রদাতা 
হইতে বর কন্বাকে ভার্যাবপে গ্রহণ করিলেন । পাত্রী পাত্র কর্তৃক গৃহীতা হইলেন 
এই কারণেই পত্রী পাণিগৃহীতা! ; পাশ্চাত্য দেশেও বরই কন্যার বিবাহকর্তী কারণ 


(১) “বিনাশ্রনং ন তিষ্টেযুঃ পণ্ডিতা বনিত! লতা” 
(২) পিত। রক্ষতি কৌমারে ভরত বক্ষতি ঘৌবনে । 
পুক্রো রক্ষতি বার্ধক্যে নস্ত্রী স্ব!তস্ত্রামর্হতি | 


১৪ 


বিবাহ 


বিবাহের পরেই পাত্রীর উপাধি পরিবর্তিত হইয়া পতির উপাধিতে পরিণত হয় । 
গতকল্য যিনি ছিলেন মিস্‌ এমিলিয়া ( 11188 চ106118 ), অদ্য তিনি মিসেস টমসন্্‌ 
(5. 115020802)। আমাদের দেশেও গতকল্য যিনি ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয়া, 
বিবাহের পর তিনি হইলেন শাগ্ডল্যগোত্রীয়! ; গতকলা যিনি ছিলেন মিস্‌ রায়, 
(10188 8০5) আজ তিনি মিসেস্‌ মজুমদার ( 2178. 218501108) 1 অতএক 
দেখা যাইতেছে সকল দেশেই পতীর আশ্রয় পতি | 

এরূপ পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও আমাদের দেশের নারীর মধ্যাদার তুলনা হয় 
না! হিন্দুর যে কাধো নারীদের সম্মান দেওয়! হয় না সে কাধ্য বিফল; যেকার্ধ্ে 
নারী সম্মানিত হন, সেই কারো দেবতার আপীরর্বাদ বধিত হয় ।১ 

আমাদের দেশে পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাঁই পরম তপস্যা ; কিন্তু মা পিতা 
অপেক্ষাও গনীয়সী; যেহেতু তিশি গর্ভে ধারণ করেন ও পালন করেন | মাতার 
স্নেহের তুলনা নাই । বিবাহিতা স্ত্রীর একমাত্র গুরু পতি। পুত্রের পক্ষে মাতাপিতা 
মহাগুরু, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীই মহাওরু, স্বামীই সর্বস্ব । আবার স্বামীর পক্ষেও স্ত্রী 
শ্রেষ্ঠতম সখা এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ব্রিবর্গের মূল।* মহাকবি কালিদাসের। 
উক্তিতে গৃহিণী মন্ত্রণাদানে মন্ত্রী, পরস্প€4 অবস্থান সময়ে প্রিয়তম! সখী, ললিত 
কলাতে প্রিয়শিল্ত! |ঃ 

পতি-পত্বীর প্রধান লক্ষণ এই যে; সদৃশ গতি সদৃশী পত্বী গ্রহণ করিবেন। পতি 
হইবেন অবিপ্লুত ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ ধাহার ব্রহ্গচর্ষ।ব্রত ভঙ্গ হয় নাই, যিনি আজ 
পর্যাত্ত কখনও অসংযমের পরিচয় দেন নাই। আর পত্রী হইবেন কুমারী অর্থাৎ 


(১) হত্র নার্যান্ত পৃজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতা । 

বহ্হ তান্ত ন পৃজন্তে সর্ববাস্তত্রাফলা; ক্রিয়াঃ॥ (মনু) 
"গর্ভধারণপোবাভ্যাং তাতাম্মাত! গরীয়সী ॥" 
“পিতুরপ্যধিক1 ষাতা| গর্ভধারণপোবণাৎ |” 

অর্ধাং ভার্যা মনুষবন্ত ভার্যা। শ্রে্তমঃ সথ|। 

ভার্ধা। মূলং ব্রিবর্গন্ত বঃ দতাধাঃ সবস্ভুমান্‌। 

(8) গৃহিনী: সচিবঃ সথী মিখঃ প্রিরশিক্প ললিতে| কলাবিধে৷। 


(২ 


সার 


(৩ 


০৭ 


ভারতের নারী 


অপরুষপৃষ্টা যাহাকে আজ পর্বান্তও অন্য পুরুষ কামভাবে স্পর্শ করে নাই। 
হিন্দুশাস্ত্রে কুমারী শবের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রজোযোগের পূর্বববয়স্কা | ইংরাজীতে 
যে অধহাঁতে বল! হয় £19-0569:৮5 বা ড1৫10165 ৪88৩, এই 1:10 শব্দের 
বাবহার দেখুন & ছাঘ10 00665 (88 5৪6 00000009791 )-যে তর্কে 
আজিও শত্রপক্ষ স্পর্শ করিতে পারে নাই | 

4 11810 569108--58010060. 17:৮৮ 60৮৮1884095] 10900 5191660 0)ড 
৪25 ০১__অর্থাৎ যে দৃশ্যটা আজ পর্যান্ত কাহ|রও নয়ন-গোচর হয় নাই। 

4 ৮1]: 2610--000%6 0788 706 586 0981% 61199. অর্থাৎ যে ক্ষেত্রটা 
আজ পর্যন্ত কধিত হয় নাই। কুমারী শবদ্বারা প্রতিপন্ন হয়__০9511590, 
90601001760 ( অস্পষ্টা )১ (29910) রিনার € অধষ্ষিতা )| 

বিবাহের পূর্বে যে পাত্র বা পাত্রীর কৌমাধারত ভঙ্গ হইয়াছে, বিবাহের পরেও 
যে সেই স্বামী বাস্ত্রীর মনেও বন্ধন ছিন্ন হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? এই 
কারণেই আমাদের দেশে এই একনিষ্ঠতা । একনিতা শব্দের অর্থ একনিষ্ প্রেম । 
আজ যিনি আমার পতি, অনন্তকাল তিনি আমার পতি; বর্তমানে, অতীতে, 
ভবিষ্কাতে_চিরকাঁলই তিনি পতি | মাজ খিনি আমার পত্বী, চিরকাল তিনি আমার 
পড়ী; পদ্মপুরাণে লিখিত আছে “পূর্বঞন্মশি যা কণ্যা তাং কন্যাং লভতে পতিঃ” 
( উত্তর খণ্ড «ম অঃ--৩১৮ শ্রোঃ)। অর্থাৎ পূর্ববজন্মে যিনি স্ত্রী ছিলেন, পরজন্মেও 
পতি সেই স্ত্রীকেই পাইয়া থাকেণ | অন্যান্য দেশে এই একনিষ্তার অভাবে প্রত্যহই 
বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিতেছে : এইবপ শান্তিহীনতাই অনেক সমর়্ গৃহনাশ, মনস্তাপ ও 
আন্নহতার কারণ হইয়া থাকে । 

বিবাহের সময় বর বা কন্যার বাহিরের রূপটাই আ'কর্ধণের বস্তু নহে; ভিতর যাহার 
সুন্দর, সে-ই সুশ্দর_ হোক না সে কালো । বিবাহের সময় পাত্রী ইচ্ছা! করেন-__পাত্রটা 
রূপবান্‌ হয়; পাত্রও ইচ্ছ' করেন পাত্রী সুন্দরী হয় ; পাত্রীর মা ইচ্ছ! করেন__জামাইটীর 
বিশুসম্পত্তি থাকে, পিত৷ হচ্ছ! করেন জামাইটী যেন শিক্ষিত হস্স ! জ্ঞাতিবর্গ 


(১) অষ্টবর্ধ! ভবেদ্‌ গৌরী নববর্ষ তু রোহিণী। 
দশমে কন্ঠুক। প্রোক্ত1 অত উদ্থং রজঃখল1॥ ( কম্ককা-- কুমারী ) 


১৬ 


বিবাহ 


ইচ্ছ! করেন পাত্রের বংশটা যেন ভাল হয়; অপর সকলে ইচ্ছ1 করে “বহুৎ আচ্ছা ! 
আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা যেন পুরাদস্তর চলে, গণ্ডা গণ্ড! লুচি মণ্ডা ব্যাস্‌।”১ 

অতএব, শুধু বাহিরের দেখিলেই চলে না; দেখিতে হয় সব । শুধু বইপড়া বিদ্যা 
থাকিলেই চলে না, দেখিতে হয় মাজ্জিত রুচি ও অন্তরের শিক্ষা । হিন্দরশান্ত্রে বর ও 
কশ্যা নির্বাচনের বহু নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে | 

বরকন্যা-নির্বাচনে সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য একটা বিষয় লিখিত হইতেছে । 
মেয়েদের মধ্যে যেমশ শঙিনী, পদ্মিনী, চিত্রিণী ও হন্তিনী এই চারিটা ভেদ আছে, 
পুরুষদের মধ্যে সেইরাপ ভেদ আছে। সদৃশ পতি ও সদ্দবশী পত্বীর নির্বাচনে 
সাবধান হওয়] প্রয়োজন | অপর একশ্রেণীর কন্যা আছে, তাহা! “বিষকন্!' | এই 
শ্রেণীর কন্যার সংস্পর্শে আসিলে পুরুষের প্রাণহানি ঘটে, ইহাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে 
বিষ উদরগীরণ হয় | ইহাদের স্বামী বাঁচে না, বৈধবা তাহাদের ভাগালিপি । কৰি 
বিশাখদত্তের “মুদ্রারাক্ষদ” নামক নাটকে বিষকন্যার বিবরণ দেওয়া আছে। 
পুকষদের মধ্যেও এই শ্রেণীর পাত্র আছে । এই কারণেই বিবাহের দিন-ধার্য্যের 
পূর্বেব বর-কন্যার রাশি এবং নক্ষত্র অনুসারে গগণমিল'* 'যোটকমিল' প্রভৃতি শ্রদ্ধার 
সহিত বিচার করা হয় ।২ 

'সেই ভার্ধ্যাই ভার্ধা যিনি পতিপ্রাণা ; তিনিই প্রকৃত ভাষ্য! যিনি সন্তানের জননী 
অথচ যিনি বাকে। ও মনে পবিত্র এবং পতির আদেশানৃসারে চলেন 1 

মহাকবি কালিদাসকৃত “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্” নাটকের মহধি কথ শকুস্তলাকে 
পতিগৃহে যাইবার সময় “স্বামিগৃহে পত্বীর কর্তব্য সগ্বন্ধে' সংক্ষেপে মধুর উপদেশ প্রধান 
করিয়াছেন । গুরুজনের শুশ্রীষা, সখীজনের প্রতি প্রিয় বাবহার, স্বামীর প্রতি রোষ 
না করা, পরিজনবর্গের প্রতি স্লেহ-করুণ আচরণ, ইত্যাদি | 


(১) কন্ঠ কময়তে গপং মাতা বিস্তং পিতা শ্রুতম্‌। 
জ্ঞাতয়ঃ কুলমিচ্ছপ্তি মিষ্টান্রমিতরে জনাঃ | 
(২) যোটক বিচারে অষ্টকূট, বখা-_বর্ণকুট, বণ্ঠকুট, তারাকুট, যোনিকৃট, গ্রহসৈত্রীকুট, গণকুট, 
রাশিকুট, নাড়ীকূট, এই আটটার মধ্য অধিকাংশ শুভ হইলেই মিলন শুভ । 
, (৩ লা ভাধ্যা যা! পতিপ্রাণা সা ভাষা যা প্রজাবতী | 
মনোবাক্কর্াভিঃ শুন্ধ। পতিদেশানুনত্তিনী ॥ (ব্যাস ১২৬) 


১৭ 


ভারতের নারী 


কোনও কোনও দেশে কচিৎ দেখা যায়, পাত্রীর বয়স পাত্র অপেক্ষা অনেক 
বেশী; কিন্তু আমাদের দেশে বর ও কনার বয়স নিয়মিত আছে । পাত্র চবিবশ 
বৎসর পর্যাস্ত ব্রন্মচর্ধ্য পালনপূর্ববক বিদ্যাশিক্ষা করিবে, তারপর বিবাহ করিবে। 
শান্্রকারগণ বলেন_তেইশ বৎসর তিন মাসের পরেই গর্ডাবস্থানের নয়মাস সহ 
চবিবশ বৎসর ধরিতে হয়। কনার বয়স নানা রকম নিপ্দিউ থাকিলেও খতুমতী 
হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বয়সই খষিদের অভিপ্রেত। “অত উর্দং রজয্বলা” এই বাক্যদ্বারা 
রজসম্বল। কন্যার বিবাহ নিন্দিত হইয়াছে । যৌবন-বিবাহের বিষময় ফলে পাশ্চাত্ত 
দেশ জর্জরিত ও অনুতপ্ত । কাললোতে আমাদের দেশেও দেই বিষ সংক্রামিত 
হুইয়াছে। 

ব্রাহ্ম, দৈব. আর্ধ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ-_এই আট- 
প্রকার বিবাহ । তম্মধো রাক্ষস-বিবাহে বা পৈশাচিক বিবাহে বয়সের বিচার নাই, 
কালাকাল জ্ঞান নাই. পাত্রপাত্রীর সাদৃশ্য দেখা হয় না । ইহাতে যথেচ্ছ আচরণ, 
উচ্ছৃত্খল ব্যবহার মাত্র পরিলক্ষিত ইয়। এই কারণেই ধর্মের দেশে, পুণ্যের দেশে 
খবিশাসিত এই ভারতবর্ষে অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাঙ্মঃবিবাহই বর্তমান কালের 
উপযোগী বলিয়া সর্ধবাপেক্ষা অধিক, সন্মানিত হইয়া আসিতেছে । পিশাচের ন্যাক্স 
মতিগতি যাহাদের তাহাদের দ্বারাই পৈশাচিক বিবাঁহ সংঘটিত হয় । 

অধুশ! ধাহারা উন্নত ও শিক্ষিত বাঁলয়া গর্বব করেন, সেই পকল সমাজে পণের 
টাকার দাবীতে কন্যার বিবাহ “কন্ণাদায়” রূপে বিভীষিকাময় হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 
বহু বাদ-প্রতিবাদে জনহিতকর নানা সভার অনুষ্ঠানে পণপ্রথা ক্রমশঃ হাস পাইতেছে 
বটে, কিন্তু অতি দ্রুত ইহার মুল উচ্ছেদ বাঞ্ছনীয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়-- 
সংস্কারের ছলে হিন্টুসমাজের নান! দিক্‌ হইতে নাপা রকমের বিপ্লব ঘটিতেছে ; কিন্তু 
প্রকৃত গলদ যেখানে তাহার তো। কোন প্রতিকার হইতেছে না । পবিত্র কল্যাণপ্রদ 
বিবাহ-ব্যাপারে ঘরে বাহিধে উৎপীড়ন! তথাপি আমরা যেন ইহাকে মনে প্রাণে 
চিরকাল পবিভ্রই যনে করি | 


৯৮ 


সংসার 
সংসার বলিতে আমরা! দুইটা অর্থ বুঝি; প্রথম অর্থ__গৃহ দ্বিতীয় অর্থ_বিশ্ব- 
ব্হ্মাণ্ড। গৃহ শবের প্রধান তাৎপর্যা যে গৃহিণী, ইহা আমরা “বিবাহ' প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করিয়াছি। সংসার বলিতেই যে গৃহকে বুঝায়, ভাহার একটু ব্যাপক অর্থও আছে। 
অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী, পুল্র, কনা, মাতা, পিতা! প্রভৃতি দ্বারা সমগ্র পরিবারই সংসার । 
বিবাহের পর পতি ও পত্বীর যে “ঘরকন্ন।' আরন্ত হয়, তাহাতেই সংসারের 
সূত্রপাত হয়| যে সংসারে ভার্্যা দ্বারা ভর্তা সস্তষট, ভর্তা দ্বারা ভার্্যা সন্ত, সেই 
সংসার কলাণের মন্দির, সুখের আঁলয় | স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তবা এবং স্ত্রীর প্রতি 
স্বামীর কর্তবাসমূহ যথাযথ প্রতিপালিত হঈলে সংসার ষর্গের ন্যায় সুখের স্থান 
হইয়া থাকে । 
হিন্দুশান্ত্রের বিধিপ্রণয়নের উদ্দেশ্য সামাজিক ও জাগতিক কলাণ-সাধন। সেই 
শৃঙ্খলাবন্কনের দিকৃ দিয়া বুঝাইতে হইলে সংসারকে বলিতে হয় গার্স্থা আশ্রম। এই 
“আশ্রম' শব্দটির উল্লেখ হিন্দুর মনে স্বভাবত:ঃই একটা পবিত্র ভাব জাগিয়া উঠে। এই 
সংসারের সকল কার্ধ।ই ষেন পবিত্রভাবে সম্পন্ন হয়, ইহাই সংসারী লোকের কামনা । 
. সংসারাশ্রমে প্রবেশের পর পুক্রকন্াঁণ মুখদর্শন ধর্মের অঙ্গ | পুত্র ইহকালের 
অবলম্বন এবং পরকালের সহায় । ধর্মানিষ্ঠ হিন্দু জন্মাস্তর বিশ্বাস করে, কাজেই 
ুল্রের নিকট হইতে পিগুপ্রান্তির ভরসা রাখে ।৯ । 
ংসারে যাবতীয় কাজই সন্তোষের সহিত অতিশয় সংযতভাবে সম্পন্ন করিতে 
হয়__তবেই সুখ, তবেই সংসারীর আনন্দ । অসন্তোষের সহিত অসংযত অবস্থায় 
দিন যাপন করিলেই পরম দুঃখ 1২ 
আজকাল শিক্ষিত বাক্তিগণের মধ্যে এক সংস্কার জন্মিয়াছে ;-__তাহারা বিবাহ 
বা সংসার করিতে ইচ্ছক নন। তাহারা পরিবার প্রতিপালনের অক্ষমতা সন্বস্ধে 


(১) পূত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্বা। পূত্রপিগ্ড প্রয়োজনম্‌। 
(২) সন্তোষং পরমান্থায় হৃখাথাঁ সংযতো! ভবে । 
ম্গ্তোষঃ হুধমলং  ছুঃখমূলং বিপর্ধায়ঃ। 


১৪) 


ভারতের নারী 


অজুহাত দেন। আধ্যধর্মের আদর্শ_সুখ ভোগে নহে? সুখ সংযমে ; শান্তি 
পরশ্বধ্যের ভোগ লালসায় নহে, ত্যাগে ; ধর্মলাভ-_সুরম্য হন্যে নয়, সুপবিভ্র কুটারে, 
অর্থাৎ আশ্রমে । 
ংসারাশ্রম অতি কঠোর । এখানে সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা সকলই কঠোর 

সাধন-সাপেক্ষ | সংসারী মানব পাঁচটা খণের ভার লইয়া জন্মগ্রহণ করে । তন্মধ্যে 
দেবখণ, ধষিধণ ও পিতৃথণ এই তিপটা প্রধান। ব্রত-পার্ববণ, যাগ-যজ্ঞ, পূজা ও 
উপবাসাদির দ্বারা দেবখণ পরিশোধ হয়। নিজের যে বিদ্যাটা ভালবূপ আয়ত্ত 
আছে, সেই বিদ্যা অপবকে দান করিলে খষিখণ শোধ হয় ; কোন বিদ্যা না থাকিলে 
ধনী ব্যক্তির পক্ষে বিদ্ার উতৎ্কর্ধের নিমি ধনদান দ্বারাও খষিখণ শোধ হয়।১ 
পুক্রোৎপাদন ছারা পিতৃখণ শোধ হয়; এই পুত্র পিতৃপিতামহের তৃপ্তিসাধন করিবে, 
অসম্পূর্ণ পিতৃকাধা সম্পূর্ণ করিবে, তর্পণ করিবে ।২ 

উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল অসংঘত, অসদাচারী, পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীন পুক্র 
পিতামাতার বা সমাজের কাহারও তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না। এবপ স্থলে 
একাধিক পুত্র প্রয়োজন ।* সৎপুত্র কুলের ভূষণ। সৎপুক্র দ্বারা পিতৃপুরুষ তৃপ্ত 
হন, বংশ সমূজ্ৰল হয়। এইবপ পুজ্রই মাতাপিতার সুখের কারণ । 

অধুনা কাল-প্রভাবে এবং বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে ধনী, মানী, গুণী অথচ 
সম্পত্তিশালী গৃহস্থ সংসাঁরাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তানের পিতা হইতে অনিচ্ছুক এবং 
তাহাদের পত্বীগণও সন্তানের জননী হইতে নারাজ | অবশ্ঠ এই শ্রেণীর মনোরৃত্তি- 
সম্পন্ন পুরুষ অপেক্ষা শাবীর সংখ্যাই অধিক। কতক নারী সন্তানের জননী হইতে 
পছন্দ করেন না | তাহারা ভোগ বা বিদেশের ত্বণা অনুকরণ পছন্দ করেন । 


(১) পঞ্চধণ--দেবধণ, খধিধণ, পিতৃঙ্ধণ, নরধণ, ভূতখণ। দাংসারিকগণের .প্রতাহ পঞ্চমহাষজ্ঞ 
দ্বার! পঞ্চখপের পোধ হয়। 
(২) “পু” নামে একটী নরক ক্মাছে। মৃত্যুর পর পিতার দেই নরকে পতনের সপ্তাবনা থাকে । 
পুত্র যথাবিধি পিতৃকাধধ্য করিলে পিতার সেই অধোঙ্গতি হয় না। পুতশঁত্রে ধাতু+ড-পুক্র। 
(৩) এষ্টব্যা বছবাঃ পুজাঃ যগ্যাপোকে। গয়াং ব্রজেং | 
বজচৈচৈবাশ্বমেধেন নীলং বা বৃযমুত্হজেৎ । 


স্৩ 


জংসার 


পক্ষান্তরে অশিক্ষিত নিংস্ব ব্যক্তির গৃহে প্রার্থনার অতিরিক্ত পুত্রকন্া জন্মগ্রহণ 
করে। গ্রাসাচ্ছাদনের বাবস্থা নাই তবু আশাতীত সন্তান। অশিক্ষিত মাতাপিতার 
দীন-দরিদ্র সহত্র সন্তানে দেশ পরিপূর্ণ হইবে আর শিক্ষিত ও ধনী বাক্তির একটা 
সস্তানও দেশোজ্জল করিবার জন্ব জন্মগ্রহণ করিবে না! ইহাই কি সংসারাশ্রমের 
উদ্দেশ্ঠট বা বিধাতার অভিপ্রেত? 

যৌথ পরিবারের সকলেই একান্নবর্ভা থাকায় সংসারের বন্ধন দুঢ় দেখা যায়, 
আর যেখানে শ্ধু স্বামী ও স্ত্রীকে লইয়া সংসার, সেইখানে বাফিগত দুখ-শাস্তি 
থাকিলেও সমন্টির সুখ নাই, গোষ্ঠীর আনন্দ নাই ; আছে শুধু বেকার-সমস্যার তীত্র 
হাহাকার, সমস্যা-সমাধানের বার্থ আন্দোলন | 

হিন্দু গৃহস্থের পরিজনবর্গ গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, গো- গয়া ও গদাধর এই ছয়টা 
বিষয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখিলে সংসারাশ্রমের মধুর ফল আস্বাদন করিতে পারিবেন । 
গঙ্গা বলিতে ভারতবর্ষের পবিত্রসলিল! নদীর প্রতি শ্রদ্ধা | গীত1_-সর্বব বেদ- 
বেদান্তের সার,__ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । গায়ত্রী অর্থে সন্ধা।-উপাসন!, ফল আত্মশুদ্ধি, 
মনঃস্থিরত। | গো-সপ্ত মাতার এক মাতা। গয়া বলিতে যে কোনও তীর্থে 
বিশ্বাস! গদাধর অর্থে ভগবানে বিশ্বাস, আস্মতিকতা | সংসারী বাক্তির প্রথম 
কর্তবা-_রক্ষা,_মাতাপিতা, পুল্রকন্া। স্ত্রী ও আন্নরক্ষা, পরে বিশ্বব্রহ্মাঞ্জের রক্ষা | 

ংসার শবের দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বল! হইয়ছে। ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্গে 

সম্যক পরিচয় হইলে পরে সেই বিরাট সংসারের সন্ধান লইতে হয়। ণউদারচরিতা- 
নাস্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্‌ |” ধাহার! উদার চরিত্র, তাহাদের নিকট মাতা পার্বতী 
দেবী, পিতা স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর, সংসারে যত সচ্চরিত্র ব্যক্তি তাহারাই বাদ্ধৰ 
এবং তিন ভুবনই সংসার ( বা দেশ ) রূপে সম্মানিত হয় ।১ 

আজকাঁল নীতিবাদীদিগের চক্ষে আপন স্ত্ী-পুল্রের সুখ-স্াচ্ছন্দ্যবিধান স্বার্থপরতার 
মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়ছে। পরসেবা, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি মহান আদর্শের 


(১) মাত! মে পার্বতী দেবী পিতা দেবোমহেশ্বরঃ | 
বাক্ষবাঃ শিবতক্তাশ্চ স্বদেশে! ভুবনত্রয়ম্‌ 


২১ 


ভারতের নারী 


অনুসরণে লোকচক্ষে সংসার-পালন বড়ই ক্ষুণ্ন হইয়! পড়িয়াছে। কিস্তৃ স্থিরচিতে 
পর্যালোচনা করিলে ইহাও যে সংসারের মহাব্রতেরই শ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা! স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে। সুষ্টির সহায়তার জন্মই ম!নব-সৃষ্টি, একথা স্বীকার করিলে যে- 
কোন প্রকারে_স্বীয় পুল্রকন্ত। রূপেই হউক, অথবা যে-কোন রূপেই হউক-_জগৎ 
পালন করাই ভগবৎ-উদ্দেশ্ঠসাধন ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? মানৰ ভগবদ্দত শাক্ত 
লইয়াই সংসারকাধ্য করিয়া! থাকে । তিনি যাহাকে যে প্রকার শক্তি দিয়াছেন, সে 
সেই প্রকার কাধ।ই করিবে । সুতরাং যে পোস্তগণ পূর্ণ-মুখাপেক্ষা, সর্ববপ্রকারে 
তাহাদের সুখ-্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত 
হওয়া উচিত | 


সংসান্্জস্্রাঙ্ীন্তর কর্তব্য 


আমাদের গার্বস্থ-জাবনে সাংসারিক কাধ্যের বিধি-ব্যবস্থ1। একমাত্র জ্ত্রীজাতির 
উপর নির্ভপ্ন করে। ধৃহৎ কা ক্ষুদ্র সকল সংসারেই গৃহিণীপনা করা একটা 
সাআাজাপালনের দায়িত্ব বলিলেও অতুক্রি হয় না। প্রাত্তোক নববধূ তাহার কিশোর 
জীবনেই উক্ত পদে প্রতিষ্ঠাতা হন । পৃথিবীর সাম্রাজ্য পালন করিবার জন্ত সকল দেশে 
সকলেই যেমন পূর্ণ আগ্রহে সম্রাট অথবা সম্রাজ্ঞীর অভিষেকক্রিণ্া সম্পন্ন করেন এৰং 
সেই অভিষিক্তকে তাহাদিগের ভাবী সুখ-দুঃখের বিধাতা বলিয়া মনে করেন, হিন্দুগণও 
সেইব্ধপ বিবাহ-উৎসবরূপ অভিষেকে নববধূকে সংসারের ভাবা কত্রাবূপে পরমাগ্র্থ 
বরণ করিয়। গৃহে লয়েন । যেমন রাজ্োর অধিবাসিগপ তাহাদের অভিবিক্তা সম্রাঙ্জীর 
অভিষেককালান সামান্য আচরণ হইতেই তীহার ভাবা কর্তব্পালনের বিষয় স্থির 
করিয়া লয়েন, সেইরূপ নববধূ বালিকা অবস্থায় নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে 
যখন শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করেন ও যে কয়দিন শ্বশুরগৃহে থাকেন, তাহার সেহ কয়দিনের 
সামান্য সামান্য আচার-ব্যবহার দেখিয়া গৃহস্থগণ তাহার ভাবী গৃহিণীপনার বিষয় 


ক 


সংসার-সজ্াজ্জীর কর্তব্য 


বৃঝিতে পারেন। সম্রাঙ্ঞীর যেমন নিজের সুখস্বাচ্ছন্দা, আনন্দ-কৌতুক বিসর্জন দিয়া 
আশ্রিত প্রজ্কাগণের উন্নতি ও সুখবিধান করা একমাত্র কর্ভবা, সংসার-সম্ার্জীরও 
সেইরূপ নিজের সুখ-শান্তি ত্যাগ করিয়া একমনে সমগ্র পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন, 
অনুগত, অভ্যাগত, সকলেরই তৃপ্তিসাধন কর। একমাত্র লক্ষ্য হওয়| উচিত | সংসারের 
লোক কেবলমাত্র নববধূর বূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন না; তাহার আচরণ, কথাবার্তা, 
চালচলন, ভাবভঙ্গী প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াই তাহার প্রতি অশ্নরপ্ত ও বিরক্ত হন। 
ভবিষ্যৎ জীবনে ধাহাকে যে পথ অবলম্বন করিয়৷ জীবনযাত্রা! শির্ববাহ করিতে হইবে, 
জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই তাহার সে বিষয়ে সর্ববপ্রহ খিক্নীলাভ ঝরা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য । 
পিতৃগৃহে অবস্থানকাল হইতে সংসারের কর্বত্ব গ্রহণের পৃর্ধব পযাস্ত স্ত্রীজাতির গৃহকর্মে 
সর্ববাঙীণ নিপুণতা লাভ করা উচিত। বিশেষতঃ, মামাদের দেশে বিবাহের পূর্বকাল 
পর্য্যন্ত গৃহকন্মে অনভ্যন্ত থাকিলে এবং আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইলে চলে না, 
বিবাহান্তে সংসারের গুরুভাব-বহুনোপযোগী সমুদয় শিক্ষা পিতৃগুহে পূজনীয়গণের 
নিকট হইতেই বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে হয়। শ্বশুরগ্ৃহে শাশুড়া প্রস্তুতি 
পূজনীয়াগণের নিকট হইতে সমুদয় শিক্ষালাভ করিবেন ষেরূপ সুষোগ পূর্ণমাত্রায় 
সকলের না ঘটিতে পারে ; শাশুড়ীশূশ্ম ব৷ কত্রীহান গৃহেও অনেকের বিবাহ হইতে 
পারে ; সুতরাং পিতৃগৃহ হইতেই এ বিষয়ে (শঙ্ষালাভ কর! সকলেরই উচিত। 
প্রতেংক বালিকারই জ্ঞানবিকাশের পর হইতে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত যেষন 
সংসারের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা উচিত সেইরূপ বিবাহের পরও সেই জ্ঞান 
কার্যে পরিণত করা উচিত | নববধূ ভাবিবেন, “বিবাহের সময়ে সকলে যেমন বড় 
আশায় হাসিমুখে আমাকে বরণ করিয়া লইবেন, আমার আচরণে তাহাদের সে হাসি 
যেন জীবনে না ফুরায়; যে মাশায় মামাকে সংসারে বরণ করিবেন, আমার 
অসদাঁচরণে তাহাদের সে আশা যেন কখনও ভঙ্গ ন। হয়| শ্বশুরগৃহে আগমন করিলে 
যখন সকলে মুখ দেখিবার জন্য আাসে, তখন আমার যেমন মনে হয়ঃ আমার এ 
সুখখানি যেন সকপের নিকটেই সুন্দর হয়, সেইরূপ মামার সমগ্র জীবনে আমার মুখ, 
আমার আচপণ, আমার স্থৃতি যাহাতে সকলের শিকট তুল্য তৃপ্তিপ্র থাকে, প্রাণ- 
পণে সে চেষ্টা করিতে হইবে | পাঁচটা লইয়া সংসার ; সংসারের পাঁচজন পাঁচ- 
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রকমের হইতে পারে ; তাহাদের আদর্শ লইয়াই আমার জীবন গঠন করিলে চলিবে 
না| অপরের আচরণ ব! ব্যবহার যেরূপই হউক না কেন আমার কর্তব্য যথাসাধ্য 
আমায় পালন করিতেই হইবে |” 
ংসার অনুসারে সংসারের কাঁজেব ব্যবস্থা! নানারূপ হইলেও আমরা সংসারের 

মোটামুটা কয়েকটা কর্তবোর কথা উল্লেখ করিতেছি £__ 

প্রত্যুষে অন্যান পরিজনবর্গের উঠিবার পূর্বেই শয্যাত7াগ করা৷ কর্তব্য ; সংসারের 
পূজনীয় বা পূজনীয়াগণ যেন কোনক্রমেই তোমাকে সুখোদয়ের পরে নিদ্রিতা দেখি- 
বার অবসর না পান। গৃহ ও অঙ্গনাদি মার্জনান্তে স্ান করিয়া শ্বশ্ী বা গৃহকত্রীর 
নিকট গমন করিয়া তাহার আদেশমত বন্ধনাদি কার্যে ব্যাপৃত হইতে ভইবে | 
সর্বাস্তঃকরণে ও বিশেষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাঁর সহিত রন্ধন-কাধাঁদি সম্পন্ন করা 
প্রয়োজন | আহাঁরকালে সকলকে যথাযোগারূপে পরিবেশন ও ভোজনান্তে ঠাহাদের 
আবশ্টকমত দ্রবোর বাবস্থা করিয়] সন্ধা-বন্দনাদি কাধা শেষ করিবে ; সর্বশেষে 
নিজে আহার কর! কর্তবা | আহাবান্তে গ্ুহ্র ভব্যাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়। শ্বশ্বু- 
মাতা ও গুরুজনদের প্রীতির জন্য সেবা দ্বারা তাহাদের আনন্দবর্ধন করিবে এবং 
তাহাদিগের নিকট সহ্ূপদ্দেশ গ্রহণ করিবে ; অথবা তাহাদের নিকট বসিয়া সদগ্রন্থাদি 
পাঠ করা কর্তবা । মোটের উপর সংসারের সমুদয় লোক তোমার কাছে যাহা আশা 
করেন, তোমার সাধামত তাহাদিগের সে আশা পূর্ণ করিতে কুষ্ঠিত হইও ন! | 
সংসারের সমুদয় সুখ-শান্তি নিজের সুখ-শান্তি বলিয়া মনে করিও । বিশেষতঃ 
আশ্রিত ও অনুগতগণ তোমার ব্যবহারে যেন মনঃকষ্$ট না পান। আদর্শ গৃহিণী 
হইতে হইলে পরিশ্রম কাতর] হইলে চলিবে না; পরিশ্রম না করিয়া কে কবে উন্নতি 
লাভ করিতে পারিয়াছে? তোমার যখন আবার পুত্রবধূ হইবে. সংসার সম্বন্ধে 
তাহাকে শিক্ষা দিয়া, তাহারই হাতে সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়1, তোমার 
শাশুডীর ন্যায় তুমিও নিশ্চিন্ত মনে পরিণত বয়সে ভগবদারাধন1 করিতে পারিবে । 
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হিন্দুরমণীর ইহকাল ও পরকালের একমাত্র আশ্রয় ও গতি স্বামী । স্বামীই রমণীর: 
সর্বময় দেবতা, একথা আধ্াসভ্যতার আদিযুগ হইতে নানা ভাবে, নানা স্থলে বেদ 
হইতে আরম্ত করিয়া রঙ্গ-পরিহাসমূলক গ্রস্থাদিতেও ভুয়োভুয়ঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
অগ্ভাপি হিন্দুমাত্রেই তাহাদের স্ব স্ব কন্যা, কনিষ্ঠা ভগিনী ও অনান্য বয়ঃকনিষ্ঠা 
প্রতিপালাগণকে একথা শতাধিকবার বলেন-সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । তবে 
আমাদের এ প্রস্তাবের পুনরুথাপন কেন? তাহার উত্তরে আমরা এই বলি--প্রাচীন 
যুগে কুশাগ্রমতি আধখধিগণ অনেক গ্রন্থে মূলসূত্র মাত্র রচনা করিয়া উাহাদের' 
ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য রাখিয় গিয়াছেন ! দুর্ভাগাবশতঃ কালবিপধায়ে আমাদের 
এত অল্পমেধা যে. ভাষ্য ও টাকা বাতীত এখন তাহা হ্ধদয়জগম করিতে পাঁরি না বা 
নিজে নিজে বুঝিতে গিয়া কদথ করিয়া বসি। এস্লেও “স্বামী সর্বময় দেবতা” এই' 
মূলসূত্রের টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। 

বালাকাল হইতে মাঁনব-শিশুর সম্মুখে শিক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করা যায়, তাহা 
প্রকৃতিগত ধন্মান্থসারে আমরণ তাহার চিত্তে দৃঢ় অঙ্গিত হইয়া যায়। আদিযুগে 
আর্াগণ সর্বদা দেবতাভাঁবাপন্ন ছিলেন, তাভারা প্রতাহ দেবতার জান্িধা লাভ 
করিতেন, তখন দেবতা ও মানবে বিশেষ কোন প্রভেদে ছিল না| কিন্তু কালধন্মে 
দেবতা ও মানবের মধো স্ব্যর্তা বাবধান আসিয়াছে । প্রাচীন আাগণ দেবতাকে 
যে চক্ষে দেখিতেন, বা দেবতা সম্বন্ধে তাহাঁদের যে ধারণ] ছিল, তাহা বর্তমানকালের 
হিন্দুগণের ধারণা হইতে অনেক ভিন্ন | অধুনা দেবতা ও ভগবানের নাম উচ্চারণে 
মানব-মনে যে ভাবের উদয় হয়, পূর্বযুগে সে ভাবের উদ্দীপনা হইত নাঁ। ইহার 
কারণ আলোচন1 করিলে বৃঝিতে পারা যায় যে, কালে কালে আমরা দেব-চরিত্র ও 
দেব-আদর্শ হইতে এত পিছাইয়া পড়িয়াছি যে, দেবতার নামে আমাদের গ্রীতি ও 
আনন্দের পরিবর্তে ভীতি ও কুপার উদয় হুইয়া থাকে । সুতরাং সরলচিত। 
অপরিপকবৃদ্ধি বালিকাগণকে দেবতা! কথাটার অর্থ সর্বাগ্রে বৃঝাইতে হইবে | কারণ, 
আজকাল যে অর্থে ও আদর্শে দেবতা” শব্দ ব্যবহৃত হয, "স্বামী দেবতা স্বরূপ" একথা 
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বলিলে বালিকার মনে স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও এঁকাস্তিক প্রীতির পরিবর্ে 
অজানিত শঙ্কা ও অপরিসীম কুগ্ঠার উদয় হওয়। স্বাভাবিক । 

দেবতা শব্দের তাৎপধয-_যিনি জীবনে মরণে একমাত্র সহায়! বিপদে ষম্পদে 
একমাত্র অবলম্বন, পাথিব সর্ববকার্ধে একমাত্র শুভকামী ; যিনি আশীর্বাদ করিতে 
জানেন, অভিশাপ করিতে জানেন না, যিনি সর্ববসক্ষোচ, সর্ববপাপ দূর করিয়া চিত্তকে 
নির্মল করেন ; যিনি আমাদের নিতান্ত আাপনার ; যিনি আমাদের কোন অপরাধ 
গ্রহণ করেন না ; যিশি আমাদের জ্ঞানমার্গের শিক্ষক, ভক্তিমার্গের প্রদর্শক ও 
ক্রীভামার্গের সঙ্গী; যিনি আমাদের অন্তরে-বাহিরে থাকিয়া সর্ববদা সর্ববাঙ্গীণ কল্যাণ 
সাধন কপিতেছেন, তিনিই দেবতা ; তাহার কাছে আমাদের গোপনের কিছু নাই, 
লজ্জার কিছু নাই, সঙ্কোচের কিছু নাই | মারা বিপথে গমন করিলে তিনি বারণ 
করেন ও আমাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দেন ; বিপদে পড়িলে বুকে টানিয়া লন ; 
ডাকিলে ব| শ| ডাকিলে তাহার পবিত্র বাহুর দ্বারা সর্বদা আমাদিগকে বেষ্টন 
করিয়া রাখেন। তিনি একাধাধে আমাদের গুরু, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও ক্রীড়ার 
সাথী; এমন আন্নীয়, 'এমন স্বজন" এমন মঞ্ধল[কাক্ষী জগতে আমাদের আর কেহ 
নাই; আমরা দোষ করিলে তিনি বোষ করেন পা, অপরাধ করিলে তিনি 
আমাপিগকে পায়ে ঠেলেন শা ; এক্সপ দেবতাই হিন্দুরমণীর স্বামী । এ দেবত। শুধু 
পৃজা-পুষ্পাঞ্চণপি পাইয়া পিদ্ছিয় থাকেন শু. ক্ুটি-অপনাধ ধৃকিতে ব্যস্ত থাকেন না, 
এ দেবতা শুধু ধানের দেবতা নহেশ । মভাবে-অভিযে গে, সতভে ও অশুভে, কম্টে 
৪ অকণ্মে ইনি আমাদেখ নিত'সঙ্গীঃ নিতাসহায় ! 


বির -থরররেতাাব৯ এরপর 


১৬১ 


পরান 


পূর্ব পরিচ্ছেদে হিন্দুরমণীর স্বামী-দেবতার ব্যাখ্যা করা হ্ইয়াছে। এই 
পরিচ্ছেদে তাহার পৃজার মন্ত্র ও সেবার বিধি অর্থাৎ তাহার প্রতি কর্তবযর বিষয় 
কিছু বলিব। তৎপূর্বে স্বামা-স্ত্রীর সন্বস্ব-নির্ণয় আবশ্টক। এক কথায় সংসার- 
জীবনে__শুধু সংসার-জীবনে কেন-_ধর্ম-জীবনে, ইহকাল ও পরকালে সকল অবস্থায় 
এবং সর্বববিষয্নে পরস্পরের যে অচ্ছেগ্য ও অবিশশ্বর চিরসন্বন্ধ ইহাই স্বামীব্ত্রীগ সম্বন্ধ | 
রাধাকষ্টের যুগলমৃণ্তি হইতে রাধা অন্তহিতা হইলে কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব থাকে না। আবার 
কষ্ণশুন্য রাধার অপ্ডিত্বও নাই। স্বামীন্ত্রীর মধে।ও পরস্পরে এক্সপ অনির্ববচনীস্ 
সুগ্্ সন্বন্ধ ; সুতরাং স্বামী যদি দেবতা হন, পত্তাও দেবী । অতএব পৃজা-পদ্ধতি শুধু 
সেবা-সেবিকা ভাব লইয়া নহে; ইহার মধো শ্রানন্দ ও প্রীতির বিকাশ থাকা 
চাই! মনে পূর্ণ খর্বাস থ।কা ঢাই, তুমি খেমন স্বামীর নিষ্ঠাবতা সেবিকা, সেইরূপ 
তুল্যক্ূপে তাহার আনন্দ ও গরাতির পাত্রী। ইহা কতকট। অধ্যাত্ব উচ্চভাবের কথ! 
হইল | এক্ষণে নিতাশৈমিভিক সংসার-জীবনেক কাধাবপা লইয়া আলোচনা করা 
যাক | কুমার অবস্থায় 'সংস্বামী' লাভের জন্য শিব-পৃূজাপ্ বিধি আছে। 
আমাদের মনে হয় উহা “সংস্বামী” প!ভের জন্ম নয়-_সুপত্রীত্ব' লাভের জন্যই 
উপাসনা । মা পর্রতা যেষশ শৈল।শখরে একান্তমনে উপাসনায় সর্ববত্যাগী 
জটাবন্ষলধ।রা শিৰকে স্বামীরূপে পাত কখিয়া সুপত্বীন্থেগ চরমাদর্শ দেখাইয়াছ্ছেন 
সেইরূপ প্রভে'ক হিন্দু-কুমারী "স্বামী যেরূপ অবস্থাপন্ণ হউন না, তাহাকে ষ্বামীবপে 
লাভ করিয়া যর্বপ্রবত্তে তাহার তুফিবিধানে যত্তুব্তী। হইয়। চিরদিনের জন্য তাহা 
সহিত মিলিত থাকেণ'-_কুমারীর শিবব্রতের ইহাই চরম লঙ্গ্য। 

আমাদের হিন্দুধন্মে স্বামী-স্ত্রীর স্বন্ধ অচ্ছেছ্য, একথা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। 
জন্ম-জন্মান্তরে একই স্বামা ভিন্নরূপে নিদ্দিষ্ট পত্বীকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুর 
শিক্ষার এমনহ উৎকর্ধতা যে, স্বামী যেরূপই হউন না কেন, পত্বীর নিকট তিনি 
বরেণ্য হইবেনই | সুতরাং স্বামী ভাল হউন কিংবা মন্দ হউন, কুমারীব এ চিন্তা 
করিবার আবশ্যকতা নাই। শুভদৃ্টির পবিত্র মুহূর্ত হইতে স্বামীর প্রতি অচল! 
শ্রদ্ধা রাখাই হিন্দুরমণীর একমাত্র কাম্য। 


৭ 


ভারতের নারী 


বাসর-ঘর ভইতে স্ত্রীজীবনে স্বামীর প্রতি বর্তবাপালনের প্রথম সূত্রপাত । 
প্রচলিত প্রথা অন্লসারে বাসর-ঘরে পরিহাস-কৌতৃক চলিয়া আদিতেছে ; তাই 
বলিয়া সে কৌতুকে পূর্ণ যোগদান নববিবাহিত| বালিকার কর্তব্য নহে। অম্পূর্ণরূপে 
প্রগল্ভতা৷ বর্জন করিয়া সে কৌতুক লক্ষা করিতে হইবে | অনেকক্ষেত্রে এমন হয়ঃ 
প্রথম মিলনে স্বামী স্ত্রীর নিকট ভইতে নানা কথা শুনিবার বাসন! করেন । 
কিন্তু স্ত্রী যদি প্রগল্ভ1 বা লজ্জাহীনার ন্যায় অসঞ্জোচে তাহার স্ব কথার উত্তর দান 
করে, সেটাও কিন্তু স্বামীর নিকট প্রীতিপ্রদ হয় না| সুতরাং লজ্জা ও ধীরতার 
সহিত তাহার প্রশ্নের উত্তর করাই যুক্ষিযুক্ত | 
পিতৃগুহ হইতে পতিগঞে প্রথম আগমনে নববধূর সর্বববিষয়ে বিশ্যে সতর্কতা 
আবশ্যক। শ্বশুরগুহে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই স্বামীর আরাধা দেবী শ্বশ্রমাতার 
অথবা তাহার অবর্ভমানে সংসারের গৃহিণীর মন্তর্ট-সম্পাদন আবশাক ; কারণ» 
তাহাদের মুখে পত্বীর সুখ্যাতি শুনিলে স্বামীর আনন্দ হইবে সন্দেহ নাই | নববধূ 
শ্বশুরগ্রহের সকলের সন্যোষ বিধান করিতে সকল সময়েই বাস্ত থাকিবেন। 
কথাবার্তা. চাঁলচলন এবং কাধ্য-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিনীত 'ও ভদ্রভাবে সম্পাদন করিতে 
হইবে ; স্বীয় স্বার্গের কোন গন্ধ থাকিবে না । জর্বস্থলেই মনে রাখিতে হইবে 
পরিজনবগের শান্তিতে আমার শ'ন্তি- তাহাদের সুখেই আমার সুখ | 
নৃতন বিবাহের পর উপহাবাদি-প্রদান বর্তমানে একটা প্রথার মধ্যে গণা হইয়াঁছে। 
স্বামীর অবস্থা সচ্ছল বা অসচ্ছল হউক নিজের জন্ম কোন দিন কোন জিনিষ মুখ 
ফুটিয়া চাহিতে নাই | তিনি নিজে হাতে করিয়] সস্তৃষ্টচিতে যাহা দিবেন. আহলাদের 
সহিত তাহা গ্রহণ করিবে । সকলেরই স্বামী যে অবস্থাপন্ন হইবেন তাহ! আশা কর! 
যায় না । যদি অদৃষ্টচক্রে স্বামী দরিদ্র হন; সত্তুষট থাকিয়া! তাহার দরিদ্রতার অংশ 
গ্রহণ করাই পত্বীর প্রধান কর্তব) ; ধনী পত্ঠীও যেন বিলাপিতায় মগ্র না হন। স্বামী 
বিদ্বান, চরিত্রবান ও ধান্মিক হইলে পত্বীর আনন্দের কথা সন্দেহ নাই ; স্বামী যদি 
চরিত্রহীন ও “বদবাগী' হন তাহাতেও পত্বীর ভয়ের কিছুই নাই ; তখন একমাত্র 
অবলম্বন-ধের্ধা ও সহিষ্ুতা। তাহার কোন অন্যায় কারোর শ্রতিবাদ করা 
শববধূর কর্তব। নহে। যদ, আদর, সেবা ও শুশ্াার ছারা তাঁহার মনকে এমন 


২৮ 


পতবীস্ব 


বশীভূত করিতে হইবে, যেন তাহাকে ছাড়িয়া তাহার মন বিষয়ান্তরে উৎক্ষিপ্ত 
হইবার অবসর ন! পায়। দুই একদিনে সাফলা-লাভ না-ও হইতে পারে, কিন্ত 
তাহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। দীর্ঘ সাধনায় সফলতা লাভ অবশ্যস্তাৰী | 
সামীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা কোন দিন জিজ্ঞাস করিবে না; শুনিবার 
আকাজ্ষাও যেন কোন দিন ন| হয়| কেহ যদি তাহার পরি্চিয় দিতে আসে, 
তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। স্বামী যেকোন কারণে ঞদ্ধ হইলে কোনক্রমে 
তাহার সহিত তর্ক করিবে না। নীরবে তাহার ঈপ্সিত কন্ধমগুলি সম্পন্ন করিবে । 
পরে রাগ পাড়লে, মিষ্ট কথায়-তাহার যদি ভ্রম হইয়। থাকে_ বুঝাইয়। দিবে । 

কোন্‌ কোন্‌ বন্ত স্বামীর প্রিয় কোন্‌ কোন্‌ খাছ স্বামীর বাঞ্তিত, দৈননিন 
কাধোর মধ্যে তাহা কৌশলে জানিয়া লইবে | যেকোন কাধা আদেশের পূর্বেই 
তাহার অভিপ্রায়মত সম্পন্ন করিলে স্বামী অতিশয় আনন্দিত হইবেন। টনিক 
কাধাশেষে শ্রান্তদেহে স্বামী গৃহে আসিলে সর্ধবকন্ধ তাগ করিয়া তাহার শ্রান্ত দূর 
করার ব্যবস্থা করিবে । তাহ!তে যদি পংসারের কেহ অসস্তষ্ট হন বা কিছু বলেন, 
নীরবে তাহা সহ করিবে। যতক্ষণ তিণি সুস্থতা অনুভব না করেন, ততক্ষণ 
কাধ্যাক্রে গমন করিবে না । গৃহ হইছে যখন স্বামী বহির্গত হইবেন তখন তাহার 
আবশ্যক জিনিষ-পত্র যথাযথ গুছাইয়া দিবে এবং কোন দ্রব্য লইতে ভুলিয়া গেলেন 
কিনা! তাহা! লক্ষ্য রাখিবে। 

কদাচ স্বামীর কোন অন্যায় কারধ্যের বিষয় সঙ্গিনী বা অপর কাহারও সহিত 
আলোচনা করিবে না। যদি কেহ তোমার সালাতে তোমার স্বামীর নিন্দ। করে, স্বামী 
প্রকৃত দোষী হইলেও শ্রতিবাদ করিতে কুষিতা হইও না। নিন্দটাকারা দি গুরুজন 
হন সেখান হইতে সরিয়! যাইবে ; সাংসারিক কাধ্যের চিন্তা হইতে স্বামীকে যতদূর 
সম্ভব অব্যাহতি দিবার চেষ্টা করিবে: ক্লান্ত অবস্থায় অথব। বিষাপগ্রস্ত অবস্থায় 
কদাচ কোন দুঃসংবাদ বা অপ্রিয় কথা তাহাকে শুনাইবে না। স্বামীর প্রতি 
তোমার যে দৈননিন কাজ তাহা চাকর-চাকরাণী বা অন্য কাহারও উপর ভার না 
দিয়! যতদূর সম্ভব নিজ-হাতে সম্পন্ন করিবে । সম্ভব হইলে স্বামার আহারের পূর্বে 
কদাচ আহার করিবে না এৰং যতদূর সম্ভব গুরুজনের অসাক্ষাতে তাহা সম্পন্ন 
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করিবে । স্বামী যতক্ষণ নিদ্রিত না হন, শরীর সুস্থ থাকিলে ততক্ষণ নিজ্্া যাইবে 
নাঃ তাহার সেবাকার্ষো ব্যাপুত থাকিবে । প্রত্যহ প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর পদধূলি 
গ্রহণ করিবে এবং তাহার প্রাতঃকত্যের সমুদয় আয়োজন করিয়া দিবে । আবশ্যক 
গৃহকর্ণ্ম এবং স্বামীর প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন না করিয়া কোনরূপ আমোদ 
ব| উৎসবে যোগদান করিবে না £ বিশেষ আবশ্যক হইলে তাহার অনুমতি লইবে, 
এবং যত সত্বর পার প্রতাবর্তনের চেষ্টা করিবে । সন্তানাদি হইলে তাহাদের 
লালন-পালনের মধ্যে স্বামিসেবাটুকু যেন ডুবিয়া না যায়। স্বামার সর্বকার্ধো পূর্ণ- 
মাত্রায় সহানুভূতি ও আনন্দ প্রকাশ করা সাধ্ৰী স্ত্রীর প্রধান কর্তবা। স্বামীর 
আদেশসত্বেও কদাচ লজ্জাহীনতার কোন কাধ। করিবে না । এক কথায় স্বামীর 
চরিত্র, মনোভাব ও প্রকুতির প্রতি সবিশেষ লক্ষা রাখিয়! প্রতিনিয়ত তাহার প্রীতি- 
উৎপাদনের চেষ্টা করিতে পারিলেই জগতের সর্রজনপ্রশংসিত পত্বী হওয়া যাঁয়। 





শশুত্রশাশুচীর প্রতি কর্তব্য 


কুমারী-জীবনের পর স্বামীগৃহে আগমন স্ত্ীজীবনে একটা সম্পূর্ণ নৃতন অস্ক। বহু 
যুগ-যুগান্তর হইতে এ প্রথা প্রচলিত থাকায় বর্তমানে অনেকটা সহজ ও সরল হইয়া 
আসিয়াছে; তথাপি চিন্তা করিয়! দেখিলে বুঝিতে পাঁঞ! যায়, এ একটা বড় গুরুতর 
সমস্যা । সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞ, সরলচিত্তা বালিকার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত 
এবং বনু বিষয়ে পিত্রালয় হইতে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন প্রথাযুক্ত পরিবারের মধো আসিয়া 
অত্যল্প দিনের মধ্যে পরমাত্বীয়-পরিজনে পরিণত হওয়া যে কত কঠিন' তাহা! চিন্তা 
করিলেও চক্ষে জল আসে । উক্ত বিষয়ে হিন্দুজাতির মধ্যে এখন সহজ সমাবেশ 
দেখিয়া এ জাতির উপর শ্রীভগবানের যে অনন্ত করুণ। আছে, ভাহা কোন চিন্তাশীল 
বাক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। জানি না প্রজাপতির কোন্‌ শুভ আশীর্বাদে 


শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য 


এ পুণ্য বন্ধন এত দৃঢ় হয়; যেখানে অন্যদেশে বয়:প্রাপ্ত যুবক-মুবতীর “পূর্বব-পরিচয়" 
সত্বেও মিলনভঙ্ষের আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছে । অবশ্য আমরা এ কর্ 
বলিতেছি না যে এদেশে স্ত্রীমাত্রেই স্বয়ং-সিদ্ধা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । সংসার- 
জীবনে অশেষবিধ গুণ তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, সে বিষয়ে যথাসম্ভব উপদেশ 
দেওয়া ও গন্থ। নির্দেশ কর! বিশেষে সমীচীন বলিয়! মনে হয়। এ প্রবন্ধে আমরা 
নারীজাতির পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্বাস্তর ও শীশুড়ীর প্রতি কর্তব্য বিষয়ে কিচু আলোচনা 
করিব । 

বধূ প্রথম শ্বশুরগৃহে আসিবার পূর্বের প্রায়ই শুশ্রাঠাকুরাণী তাহাকে দেখিবার 
সুযোগ পান শা। সুতরাং রূপে ও লাবণো তাহার মনংপৃত হওয়া নববধূর পরম 
ভাগ্য । আজও পাড়ার্গায় এমন দেখা যায়, বধূ কুরূপা হইলে শাশুড়ী মঙ্গলাচরণ ও 
হলুধ্বশি ত্যাগ করিয়া ত্র্দন করিতেও কুষ্ঠিতা হন নাঁ। অথচ সেজন্য নববধূর কোন 
অপরাঁধই নাই। কারণ, দেহ বা বূপ ভগবদ্দত্ু, আত্মকূত নহে । যাহা হউক 
সেক্ষেত্রে বালিকাঁকে বিশেষ সাবধানতা ম্মবলম্বন করিতে হইবে, শাশুড়ীর সহিত 
প্রথম সাক্ষাতেই এমন ধীর ও করুণ ভাবে তাহার পদধূলি লইতে হইবে ও এমন 
ভঙ্গীতে তাহার নিকটবন্তিনী হইতে হইবে এবং সুযোগ হইলে এমন কাতরতার 
সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিতে হইবে, যেন তাহার স্ত্রীসুলভ করুণ হাদয় গলিয়া 
ষায়। প্রথমবারে যে কয়দিন শ্বশুরগৃহে বাস করিতে হইবে, সে কয়দিন যতদূর 
সম্ভব শাড়ীর কাছে থাকিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন । যদি মনের ক্ষোভে তিনি 
কোন কটুকথা কহিয়া ফেলেন, না কীদিয়া অথচ বিশেষ কাতর হইয়া তাহার 
নিকটবন্তিনী থাকিবে ; কদাচ অন্যত্র চলিয়া যাইবে না । এই অল্রকাঁল মধ্যে যতদূর 
সম্ভব তাহার আস্তরিক ইচ্ছা ও প্রকৃতি বিশেষ করিয়া বুঝিয় লইয়া সেই মত চলিতে 
চেষ্টা করিবে । ভবিষ্যতে তাহার প্রিক্নকাধ্যগুলি অনুষ্ঠান করিয়া ও অপ্রিয় কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়! যাহাতে তাহার ' মনতুষ্টি সম্পাদন করিতে পার, সে বিষয়ের 
সূত্রপাত প্রথম যাত্রায় করিয়৷ আসিবে। স্ত্রীলোকেরা৷ স্বভাবতঃ, “আত্মীসতা'কে বড় 
ভালবাসেন ? সুতরাং সর্ববকাধ্যে ও সর্বক্ষণ সেই 'আত্মীসতা' ধতদূর দেখাইতে পার, 
তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে । এ সময়ে নববধৃর..সর্বদাই মেয়েদের মধ্যে 
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'থাকিতে হয়, সুতরাং শ্বশুরের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ অবসর হয় না। সাক্ষাৎ 
হইলে কন্যার ন্যায়, অথচ লজ্জার সহিত আলাপাদি করিবে । 

পিত্রলিয়ে আসিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীকে ভক্তি ও সম্মানের সহিত গৃহের কুশলাদি 
জিজ্ঞাস! করিয়া পত্র দিতে বিস্যৃত হইও না। তাহাদের কোন অপ্রিয় আচরণের 
কথা পিও্রালয়ে আসিয়।, এমন কি পিতামাতার শিকটও প্রকাশ করিবে না। 

প্রথম ঘর-সংসার করিতে গিয়া বন্ু-পরিচিতা কন্যার ন্যায় শ্বশুর ও শাশুড়ীর 
সম্মুখে উপস্থিত হইবে এবং সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়! যতদূর সম্ভব প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতার 
সহিত তাহাদের পহিত কথাবার্। কহিবে । শ্বাশুড়ীর হাতের কাজ তাহার নিষেধ 
সত্বেও হাসিমুখে সর্ধবদ! করিবার জন্ম প্রস্তুত থাকিবে এবং তাহার দেহিক স্বচ্ছন্দতার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিবে | যথাসময়ে জলখাবার গুছাইয়। দেওয়া, বিছান। পাতিয়া দেওয়|) 
কাপড় কাচিয়া দেওয়া এবং শুকাইয়! তাহা যথাস্থানে রাখা, তাহার পৃজাদির 
আয়োজন করিয়া দেওয়| এবং অবসরমত কাছে বসিয়! তাহার হাত-পা টিপিয়| 
দেওয়া ও রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিয়। শুনান_ইতাদি নিতা-নৈমিতিক 
কাধ্য যত্তের সহিত সম্পন্ন করিবে। যাহাতে তিনি কিছু বলিৰার পূর্বেই তাহার 
মনোভাব বুঝিয়। সেই কাধ্য করিতে পার, সেজন্য বিধিমত চেষ্টা করিবে । এইক্মপ 
শ্বশুর মহাঁশয়েরও আবশ্ঠক কাধ্যাদি ষথানিয়মে সম্পন্ন করিবে । 

আমাদের সমাজে আজও “বউর্কাটকি? স্বপবাদ শীশুভীদিগের মধ্যে দেখা যায়। 
আমাদের মনে হয় পুত্রের স্ত্রীর প্রতি অস্বাভাবিক অন্থবাগ ও শাশুড়ীর প্রতি বধূর 
আংশিক উপেক্ষা তাহার একমাত্র কারণ । আজকাল দেখা যায়-__অনেক স্থলে 
মাতাপিত| জীবিত থাকিতেও পুত্র উপার্জনক্ষম হৃইয়। অজ্জিত অর্থ স্ত্রীর নিকট 
রাখিতে কুষ্ঠিত হন না এবং স্ত্রীও সেটাকে নিজস্ব সম্পর্তি বলিয়া মনে করেন এবং 
একটু “দেমাকে'র সহিত তাহা ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে মাতা বিশেষ শিক্ষিত! 
বা উন্নতচরিত্রা না হইলে পুত্র ও পুত্রবধূর এ আচরণ সহা করা সহজ 
নহে। সুতরাং স্বামী তাহার উপাজ্জিত অর্থ তোমার নিকট রাখিতে আপিলেও, 
তিনি যাহাতে উহা তাহার মাতাপিতার কাছে বাঁখেন, সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিবে । তবে যদি তাহারা ষ্বেচ্ছয়ি তোমার নিকট রাখিবার অনুমতি করেন 
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ভাসুর ও অন্ভান্য পরিজনের প্রতি কর্তব্য 


তুমি রাখিবে। কিন্তু কদাচ উহা নিজ সম্পত্তি বলিয়া! মনে করিও না। দ্বিতীয়তঃ, 
নিজের জন্য কোন দ্রবা তাহাদের অগোচরে বা অনুমতি না লহয়! ক্রয় করিবে না। 
যত দিন তাহারা জীবিত থাকেন তাহাদিগের অভাব সর্বাগ্রে পূরণ করিয়! তবে 
নিজের অভাব দূর করিবে | রূদ্ধবয়সে স্বভাবতঃ লোকে লোভপরবশ হইয়া পড়েন ; 
সর্ববপ্রথমে তাহাদের কচিকর খাদ্যের আয়োজনে যত্তবতী হইবে | সংসারে অন্যান্য 
পরিজনের খুঁটিনাটি দোষক্রটির কথা কদাচ তাহাদের কাণে তূলিও না। যতদূর 
সম্ভব তাহাদের শয়নের পূর্বে শয়ন করিও না| প্রতোক মানুষেরই স্বভাব ও প্রকৃতি 
বিভিন্ন প্রকারের । অতএব তাহাদের স্বভাবে যদি কোন অস্বাভাবিক ভাব থাকে, 
সে বিষয়ে কখনও প্রতিবাদ করিবে না। বধুরূণে সর্বদা কন্যার ন্যায় সেবা-শুশ্রীষা 
করিবে এবং তুমি যে তাহাদের 'একান্ত আশ্রিতা এবং তোম!র কিছুই স্বাতশ্ত্রা নাই, 
এভাব যেন তোমা! হইতে লুপ্ত না হয় । তোমার যেয়ন কন্য।-স্রেহ তাহাদের নিকট 
্রার্থনীয়, স্টাহাদের প্রতি তোমার ভক্তি তদনুরূপ হওয়। উচিত । তাহারা শুধু 
তোমার পূজার পাত্র নহেন, তোমার পরমপৃজ্য স্বামীও পরমপৃজনীয়_-এই জ্ঞানে 
সর্বদা তাহাদের সেবা করিবে । ্ 


ভাঞুব্ন ও অন্যান্য পত্রিজনেত্র প্রাতি কর্তব্য 


বর্তমানে আমাদের সমাজে কয়েকটা কুপ্রথ! দেখা যাঁয় | কৰে এবং কিননপে এ 
সব প্রথা আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 
সে বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব ন1। এ সব প্রথার দোষগুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
দুই একটা কথা বলিব মাত্র। 

ভাসুর এক্ষণে পৃজাপাদ পিতার স্থান হইতে ঢ্রাত হইয়া অস্পৃশ্য অনাত্বীয়ষব্ূপে 
পরিণত হইয়াছেন । যিনি ভ্রাতৃবধূকে মাতৃসম্বোধন করেন, তাহার ছায়াস্পর্শ এখন 
কলঙ্ক ও পাপের বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে । জানি না-কোন্‌ যুক্তি ও ভিত্তির উপর 
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এ প্রথা স্থাপিত। এই প্রথা ভ্রাতৃবধূকে ভাসুরের কন্মা-ঘ্নেহ হইতে দূরে রাখে 
বলিয়া আমাদের মনে হয় । পুরাণ ও পুরাকৃত্ত আলোচনা! করিয়া দেখিলে বর্তমান 
প্রথার কোন সূত্রই পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়-_ভাসুরের প্রতি কন্যোচিত 
সক্তি ব্যবহার প্রদর্শন করাই ভ্রাতৃবধূর কর্তব্য | 

শ্বশুর ও ভামুর পিতৃতুল্য হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। শ্বশুর 
বয়ংপ্রাপ্ত, সম্তানবৎসল ও ক্ষমাশীল ; পুক্রবধূর যে-কোন অপরাধ, যে-কোন ত্রুটি তিনি 
সহজেই ক্ষমা করিতে পারেন এবং পুভ্রবাৎসল্যে বধূমাতার কোন অন্যায় ব্যবহার 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ভাসুর পিতৃতুলা হইলেও কনিষ্ঠের উপর 
সর্ববদ1 অগ্রজত্বের দাবী রাখেন ; অনুজ তাহার প্রতিপাল্য হইলেও তাহাঁর পালনে 
তাহার একটু শিাঘা আছে ; সুতরাং কনিষ্টের ক্রটি তাহার একটু অভিমান জাগাইয়া 
দিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সুতরাং এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যদি কোন 
কারণে তাহার অপ্রিয় হন ব| মনোবাথ| দেন, তাহার আর ক্ষোভের স্থান থাকে না। 
যিনি কনিষ্ঠকে প্রাণতুলা ভালবাশিয়া লালন-পালন করিয়াছেন, যিনি বড় আদরে 
মাতৃসন্বোধনে ভ্রাতৃবধূকে ঘরে আনিয়াছেন, আজ যদি সেই ভ্রাতৃবধূ তাহাকে অশ্রদ্ধা 
করে, তবে তাহার ছুংখের সীমা থাকে না। মনে হয় হিন্দ্রসমাজ এই মনঃপীড়ার ভয়ে 
ভীত হইয়াই ভ্রাতৃবধূকে দূরে রাখিবার বাবস্থা করিয়াছে। যাহা! হউক এই প্রথা যেন 
আমাদের প্রীতিপদ বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভ্রাতৃবধূকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 
করিয়া! যাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র মনঃকষ্টের কারণ না হয়, এরপভাবে চলিতে হইবে। 
ভাইয়ে ভাইয়ে যদি কোন কথান্তর বা মতান্তর হয়, সে সম্বন্ধে কোন কথাই কহিবে 
না; সাংসারিক কার্ধোে বিরক্ত হইয়া যদি তিনি কোন রূঢ় কথা বলেন অয্লানবদনে 
তাহা সহা করিবে' কোন প্রতিবাদ করিবে না। তাহার পরম যত্বের, পরম স্বেহের 
কনিষ্ঠ তোমাঁর সংশরবে আসিয়া পর হইয়া যাইতেছেন, এ কলঙ্ক কোন দিন যেন 
তোমায় স্পর্শ করিতে না পারে । আঁদর বা আব্দার লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত 
না হইলেও তাহার সর্ববাঙ্গীণ সুখ-্বাচ্ছপ্দ্য বিধান ও জেবা করিতে যত্ববতী হইীবে। 

অধুন। গৃহস্থ সমাজে ভাজ ও দেবরের সহিত যেরূপ ব্যবহার ও আচরণ চলিতেছে 
তাহাঁও বিধিসঙ্গত বলিয়া! মনে হয় শা। যে জাতির আদর্শ সীতা ও লক্ষণ, সে 
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জাতির ভিতর প্রচলিত প্রথা এ কিরূপে অন্তভবে? দেবর সন্তানস্থানীয়-_সর্বববিধ 
সন্তানস্নেহ তাহার প্রাপা, তাহার সহিত রহস্যালাপ কোনরূপে যুক্তিযুক্ত ও 
ভদ্রতাসিদ্ধ হইতে পারে না। দেবর বয়োজোষ্ঠ হইলে আমাদের মতে যতদিন 
পর্য্যন্ত বধূ উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা না হন. ততদিন পধান্ত তাহার সহিত স্বাধীন আলাপ 
না করাই ভাল; করিতে হইলেও তাহা বিশেষ সাবধানতা ও শিক্টাচারের সহিত 
হওয়াই উচিত। তাই বলিয়! তাহার দূরবন্তিনী থাকাও কর্তবা নহে, সর্বদা 
সম্তানবোধে যত্ব ও স্নেহ করা কর্তব/। দেবর শিশু হইলে পুক্রবৎ তাহাকে সর্বদা 
লালন-পালন করিবে । 

ননদিনীগণ সাধারণতঃ একটু অভিমানিনী হইয়া থাকেন, সুতরাং ভগিনীর ন্যায় 
ব্যবহার কর! কর্তৃবা হইলেও তাহাদিগকে একটু সম্মান করাও উচিত । এ ভাৰ 
কখনও দেখাইও না যে, তাহাদের ভ্রাতা তোমার একান্ত অনুগত হইয়াছেন | অন্বাবিধ 
রহস্মালাপ তাহাদিগের সহিত করিলেও স্বামী সম্বন্ধে কোন কথা তাহাদের সম্মুখে 
বল! উচিত নহে। তাহাদের বেশবিন্যাস বিধয়ে সর্ববদা সহায়তা করিবে এবং সখীভাবে 
আনন্দে রত থাকিবে । কোন গুরুজনের দোষক্রটি সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আলোচন! 
করিবে নাঁ। শাশুড়ীর অবর্তমানে শ্বশুরালয় হইতে তাহাদিগকে পিতৃগৃহে আনিবার 
জন্য স্বামীকে অহ্থরোধ করিবে এবং গৃহে আনিয়৷ মাতৃয়েহে স্বর্গগতা জননীর দুঃখ 
তুলাইয়া দিবে । ক্রিয়া-কর্ম বা পৃজা-পার্কবণাদ্ি উপলক্ষে তশাহাদিগের যথাসম্ভব 
তত্বতাবাসাদি করিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিবে । মাতৃবিয়োগের সহিত 
তাহাদের পিত্রালয়ের সম্বন্ধ যেন ঘুচিয়া না যায়। ছুর্ভাগ্যবশে যদি কোন ননদিনী 
বিধবা হইয়া তোমার হ্বামীর প্রতিপাল্যা হন, সর্ববদ! প্রাণপণ যত্তে তাহাকে সাস্তবনা 
দিবার চেষ্টা করিবে এবং সাংসারিক সমুদয় কার্যে তাহাকে অভিভাবিকা ও গৃহিণীর 
স্থান দিবে এবং তাহার পুক্র-কন্যাগণকে স্বীয় পুক্র-কন্যা-নিব্বশেষে প্নেহ ও পালন 
করিবে । সন্তানহীনা হইলে, নিজের একটা শিশু-সন্তানকে তাহার অনুগত করিয়া 
দিয়া তাহার সন্তানের অভাব ও মন:ক্ষোভ দূর করিবে । দংসার-খরচের অর্থাদি 
তাহার হাতে থাকাই ভাল, তাহাতে তাহার মনে অনেকটা শাস্তি থাকিতে পারে । 
তিনি গলগ্রহত্বরূপ_-এ ভাব যেন কখনও মনে না আসে। 
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সংসারের দাসদাসীদিগের সহিত অবস্থাভেদে পুক্র-কন্যা বা ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় 
বাবহার করিবে ৷ তাহার! যে তোমার “হুকুমের চাঁকর' এ ভাবটি তাহাদিগের নিকট 
প্রকাশ করিও না| পরিবারস্থ পরিজনের ন্যায় গণ্য করিয়! তাহাদিগের প্রতিপালন 
করিবে | অনেক ক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে, সদ্বাবহারে দাসদাসী পরমাত্ীয়ন্ূপে পরিণত 
হইয়াছে । তাহাদের দৈহিক ও মানসিক সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষা রাখিবে । আহার- 
কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তদ্ধিষয়ে তত্বীবধান করিবে | তাহাদের সাধারণ 
ভোজাপানীয় তোমাদের হইতে যেন স্বতন্ত্র না হয়, কারণ তাঁ"রাঁও মানুষ, তা"রাও 
তোমাদের সন্তান । বিপদে* সম্পদে তাহাদিগকে স্বগৃহে যাইতে দিবে । নিজের 
কষ্ট হইলেও সংসার-জীবনের সুখ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না। 
উৎ্সবাদিতে যতদূর সম্ভব তাভাদিগকে নব বস্ত্রাদি দিবার চেটা করিবে । তাহাদের 
কোন আত্মীয়-স্বজন দেখা করিতে আসিলে তাহাদের সন্মান করিয়া! ইহ'দের সন্মান 
রদ্ধি করিবে । তাহাদের সামাল দোষক্রটিতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার 
বাসন যেন তোযার মনে না জাগে। 

সর্ত্বোপরি পাবিবারিক জীবনে একটা বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ন৷ 
করিলে পদে পদে বিশেষ অনিষের আশঙ্কা | বর্তমানকালে পাড়ায় পাডায়, ঘরে 
ঘরে মন্রার অভাব নাই | ইভারা নান! ছলে সুখের সুখী দুখের দুঃখী হইয়া 
তোমার হিতকাবিণীরূপে দেখা দিবে | হ্ঠাৎ হহাদ্িগকে চিনিতে পারিবে না। 
তবে এইটুকু যেন সর্বদা তোমার মনে থাকে ষে, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, স্বামী, 
দেবর ইত্যাদি যত অপ্রিয্কারীই হউক না কেন, জগতে তাহাদের মত আপনার জন 
তোমার আর কেহ নাই ; তাহাদের ন্যায় আপনার কেহ আর থাকিতে পারে না। 
সুতরাং উহাদিগের বিরুদ্ধাচাবিণী কোন প্রিয়বাদিনীর মিষ্ট মিউ কথায় কখনও 
কর্ণপাত করিবে না । একবার প্রশ্রয় দিলে ইহারা তোমাকে এমন মোহিত করিয়া 
ফেলিবে যে, তোমার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকিবে না। সংসারে শান্তিস্াপন 
উহাদের উদ্দেশ নতেঃ সংসাঁরে অশান্তি-বীজ বপনই উহাদের জীবনের ব্রত । ঘরের 
কোন কথা উহাদের নিকট প্রকাশ করিবে না| উহারা ঘুণাক্ষরেও কোন কথা 
জানিতে পারিলে তোমার সর্বনাশ কারবে। তোমার সুখ হোকৃ, দুঃখ হোক্‌, 


৩৬ 


প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য 


তাহা যেন আত্মীয়ের নিকট থাকিয়াই পাইতে পার এরূপ করিবে; কখনও 
অনাত্রীয় হিতাকাজ্কিণীর নিকট কোন সুখের আশ! করিও না| আমাদের সমাজে 
যত সংসার ভাঙ্গে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহার মূলে একটা না একটা 
মন্থরা আছেই আছে, এবং ধীহারা তাহার মন্ত্রণায় ভুলিয়াছেন তাহাদের সর্বনাশ 
হইয়াছে । ইহাদিগকে যত্ব করিবে না শ্যত্বও করিবে না। ইহারা প্রশ্রয় না 
পাইলে আপনা হইতেই সরিয়! পড়িবে | 





গাতিন্েলীান্ত্র প্রতি কৃত্ুব্য 


তিবসা গুতস্থের নিকটভম বন্ধ | আকন্সিক আপদন্বিপদে প্রহ্িবাসাই 
সর্ববগুথন অযাচিতভাবে মিত্রক্পে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অর্ববাতেঃভাবে £তি- 
কারের চেষ্টা করিয়। থাকে । কিন্তু ৬হাদেএ সহিত সন্ভাব না থাকিলে মিত্রতার 
পরিবণ্ডে শব্রতাই বদ্ধিত হইতে থাকে । দলবদ্ধ ৪ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই 
মানবের সাধারণ ধন্ম এবং ইহার উপকারিতা € যথেষ্ট । সুতরাং ব্যবহার-দোষে 
যাহাতে হসন্তোষ উৎপন্ন না হয় তত্প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রতোক গুতস্তেরই কর্তৃবা | 
প্রতিবেশীর ঘ্রামোদ-টৎসবে সহযোগিতা, বিপদে সাহাষ, শোকে সহান্ুভৃতি-প্রকীশ 
এবং দ্খ-ছুর্দশার প্রতিকার করিলেই তাহারা একান্তি আপনার হইয়! উঠে। প্রতি" 
বাসী নাচ, সঙ্জন, ধনী বা দরিদ্র হউক না কেন, তাহাদের সহি বন্ধুভাবে বাবার 
করা উচিত । প্রতিবাসীর দ্বারা কখনও ক্ষতি ভইতে পারে, কিন্তু সম্ভবপর হুইলে 
তাহাদের কৃত সামান্য সামান্য ক্ষতি সহা করিয়! ক্ষমা করিতে পারিলে তাহাদের সেই 
শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হয়| আর এক কথা, পরশিন্টা-পরচচ্চায় যত অধিক শক্ত 
সৃষ্টি হয়, এত আর কিছুতেই হয় না । প্রবাদ আছে--ণবোবার শক্র নাই |” এই 
পরচর্চার আগ্রহটা পুরুষদের অপেক্ষা রমণী-সমাজেই অধিক লক্ষ্য করা যায়। স্গানের 
ঘাটে, বন্ধুবান্ধবগৃহের নিমন্ত্রণে বা অন্ব কোন কারণে ছুই চারিজন সমবেত হইলেই 


সি 


চিএ 
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ভারতের নারা 


এইরূপ চচ্চা চলিয়া থাকে | কিন্তু ইহার মধ্য যেকি ভয়ানক সর্ববনাশের বীজ 
নিহিত আছে, তাহ! তাহারা অনুভব করিতে পারেন না । অনেক স্থলে এমন দেখা! 
গিয়াছে যে, এইবপ সামান্য বাঁপার হইতে মামলা-মোকদমার সৃষ্টি হইয়া উভয় 
সংসারকেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে | সৌভাগ্যক্রমে ধাহাদিগকে 
শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে উদরান্ের সংস্কান করিতে হয় নাঃ তাহারা যদি পরচর্চচা 
হইতে বিরত থাকেন, তবে এই সব অসস্তোষের বীজ ছড়াইয়া পড়ে না। যে সব 
গৃহস্থের প্রতিবাসীর সহিত সপ্তাব থাকে না, তাহার] ধনী হইলেও কখনও শান্তিতে 
বাস করিতে পারেন না। শব্রু-পরিবেষ্টিত গৃহস্থের সুখলাভ সুদৃরপরাহত | গৃহ্‌- 
লক্ষ্মীগণ রসন| সংযত রাখিয়] প্রতিবাসীর সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিতে পারিলেই 
সংসারের বন্ধুবল বৃদ্ধি পাইবে । তাহারা যদি স্বীয় দাস্তিকতা পরিতাগ করিয়া 
প্রতিবাসিনীর সহিত সহজ অনাঁড়ম্বরভাবে মেলামেশ!] করেন এবং তাহাদের মধে। 
দুঃস্থগণকে যথাসাধ্য সাহায) করিতে কার্পণা প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে প্রতি- 
বাসীর দ্বারাই ভবিষ্ততে অনেক উপকার পাইবেন । 


(দুশেন্র প্রতি কর্তৃত্ব 


মানব মাতৃগর্ভ হইতে যে দেশের মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং যাহার অন্নজলে পরিপুষ্ট 
হয়, সেই মাতৃ বা মা জন্মভূমির নিকট সে সর্ববতোভাবে খণী। এই খণমুক্ত হইবার 
জন্ম দেশ-মাতৃকার প্রতি তাহার কঠোর কর্তব্য রহিয়াছে । কারণ--কতকগুলি 
বাক্তি লইয়] একটী পরিবার, কতকগুলি পরিবার-সমবায়ে একটী সমাজ, কতিপয় 
সমাজ লইয়া একটা গ্রাম এবং গ্রাম-সমুদয়ে দেশ সীমাবদ্ধ। সুতরাং দেশের সহিত 
প্রত্যেকেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে | এ ক্ষেত্রে পর্সিজন- 
বর্গের প্রতিপালনেই কর্তব্য শেষ হইল মশে করা ভুল । গ্রাম, সমাজ; দেশ ইহাদের 
প্রতোকের নিকট কোন না কোন প্রকারে সাহাষ/ ন! পাইলে আমাদের জীবনধারণ 
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দেশের প্রতি কর্তব্য 


পর্ধাস্ত অসম্ভব হইয়া উঠিত। সুতরাং ইহাদের প্রতোকের মিকট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ- 
ভাবে আমরা যে খণী, ইহা বল! বাছুল্যমাত্র। এখন এই খণ কি প্রকারে শোধ 
হইতে পারে তাহাই আলোচা। আমরা যেমন নিজেদের ও পরিজনবর্গের কায়িক, 
বাচিক, আথিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যত্ববান্‌ হইয়া থাকি, তেমনি স্বসমাজের 
সর্বববিধ উন্নতিসাধনে আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে । এইরূপে সম্ভবপরমত 
সামাজিক উন্নতির পরে গ্রামের উন্নতিবিধানে মনোযোগ দিতে হইবে এবং তাহার 
পরে উহা সম্প্রসারিত করিয়া দেশের উন্নয়ন-কার্ষেয আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । 
অবশ্টয যাহার যেমন শিক্ষা-দীক্ষা ও শক্তি-সামর্থা, তিনি সেইভাবেই করিবেন। 
“আমি ক্ষুদ্র আমি অসহায়, আমি মূর্খ» আমি অবলা, এ বিষয়ে আমি কি করিতে 
পারি”--ইহা ভাবিয়! নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই । একজন দশ বংসর বয়স্ক 
বালক বা অসহায় বমণীও যথাশক্কি দেশের বা দশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে 
পারে। দেশের কাজ করিতে হইলে যে সংসার ত্যাগ করিয়। যাইতে হইবে তাহা 
নহে, দেশের কাজ অর্থাৎ দেশের দুর্গতদিগের ছুঃখমোচন, শিক্ষাবিস্তার, কৃষি, শিল্প; 
বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি সংসারে থাকিয়াও করা যাইতে পারে । ধনী অর্থ বিনিময়ে, 
নির্ধন শারারিক সামর্থোর দ্বারা। জ্ঞানী উপদেশ-দানে; চিকিৎসক চিকিৎসার দ্বারা 
এইভাবে প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজ করিতে পারেন; কর্তব্যবোধ থাকিলে সামর্ঘ্যেরও 
অভাৰ থাকে না। আমাদের জননীগণ হয়ত ভাবিবেন যেঃ আমরা কুলবধৃ, আমরা 
বাহিরের কাজে কি করিয়া আত্মনিয়োগ করিতে পারি? কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে 
তাহারাও বৃঝিতে পারিবেন, তাহাদের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য নহে। দেশের ক্ষুধার্তকে 
অনদান, তৃষ্ণার্ভকে জলদান, বন্ত্রহীনে বন্ত্রদান, ইহা ভাহারাও করিতে পারেন। 
রোগশধ্যায় শুঞ্ষা, শোকার্তকে সাস্তবনাদান, প্রভৃতি কাধ্য করিবার যথেষ্ট সুযোগ 
তাহাদের আছে; কেবল এবিষয়ে উদ্যম ও আসন্তরিকতা থাকিলেই হুইল। 
তাহারা যে সময়টা আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করেন, সেই সময়টা যদি প্রতিবাসী 
ও স্বদেশবাপীর উপকারর্থে বায় করেন, তবে সময়েরও সদ্যবহার হইবে, নিজেরাও 
আদর্শস্থানীয় হুইয়৷ দেশের মুখোজ্জল করিবেন । 
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আন্ঠান-পালন 


নারীজীবনের প্রধান কর্তব্যগুলির মধে) সন্তান-পালন অন্যতম | সুসন্তানের 
জননীই নারীসমাজে বরণীয়া | অধুনা সমাজের দোষেই হউক বা শিক্ষাবিপধ্যয়ে 
হউক, এ বিষয়ে রমণীগণ লক্ষ্যহ্বীনা হইয়! পড়িয়াছেন। আমাদের মতে “কাঞ্চন 
ফেলিয়া তীঁচলে গেরো' দেওয়ার ন্যায় প্রধান কর্তব্যে লক্ষান্রষ্ট হইয়া! অকিঞ্চিতকর 
শিক্ষাপ্ন মনোনিবেশ করা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা হহয়াছে। সুতরাং 
স্বাধীনভাবে এ বিষয়ে মতাঁমত প্রকাশ করিতে আমরা কুষ্ঠিত হইব নাঁ। সন্তান- 
পালন সম্বন্ধে সমাক আলোচনা করিতে গেলে প্রসূতির গর্ভসঞ্চার হইতে সন্তানের 
প্রাপ্তবয়সকাল পধ্যন্ত আলোচনা করাই কর্তব্য | 

প্রসূতি গর্ভসঞ্চারকাঁল হইতে সর্ধবদা শুচিভাবে ও আনন্দিত মনে কালযাপন 
করিবেন | কারণ, গর্ভাবস্থায় জননীর.মানসিক অবস্থা ও বৃত্তি প্রায়শ£ সন্তানে সঞ্চারিত 
হইয়া থাকে | এ বিষয়ের উদ্াভরণ রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি গ্রন্থে এবং চিকিৎসা 
গ্রন্থে বুলভাবে পাওয়া যায়| মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে বীরবালক অভিমন্থ্য শৌধ্যঞ্গীল 
পিতার ব্যুহভেদবিদ্ভা লাভ করিয়াছিলেন, একথা বোধ হয় কেহ অবিশ্বাস কবিবেন 
না। সুতরাং পরিজনবর্গের বিশেষত: প্রসূতির গ্ভধারণকালে দৈহ্কি ও মানসিক 
অবস্থার প্রতি তীক্ষু দৃষ্টি রাখা আবশ্যাক। স্বামীর কর্তৃবা-_সৃহ্ধন্মিণীকে সদা! প্রফুল্ল 
রাখ! ; সহ্ধন্মিণীর কর্তবা কদাচ কাহারও অপ্রিয়ভাঁজন না হওয়া | নিরর্৫থক কলহ, 
অনর্থক ক্রন্দন, অযথা খেদ- অসংষত ব্যবহার সর্বদা পরিহাধ্য। প্রসূতি প্রথম 
গর্ভবতী হইলে শ্বতঃই পরিজনবগের আনন্দবদ্ধিনী হন, তাই বলিয়া এই সুযোগে 
তাহারা যেন কদাচ আল্য-পরায়ণা না হন। শ্রমরতা রমণীরাই সুখপ্রসবের 
অধিকাগ্সণি হইঘ্ থাকেন । সর্বদাই এমন বিষয়ের অ'লোচনা; শ্রবণ বা চিন্তা 
করিবেন, যাহাতে মানসিক সরকৃত্িগুলি সহজে ফুটিয়া উঠে ও গর্ভস্থ সন্তান তাহার 
ফলভোগী হয়| 

বর্তমানকালে হিন্দুশাস্ত্র মূলমন্ত্র হারাইয়া নারীজাতির হন্যে “চিবাই'এ পরিণত 
হইয়াছে । তাই আজ আতুড়ঘরের এত শোচনীয় অবস্থা ! সাধারণতঃ বাটার নিকৃষ্ট 
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ঘরটি আতুড়ের উদ্দেশ্টে বাবহ্ৃত হইয়া থাকে । সগ্যোজাত শিশু জীবনের প্রথম 
প্রভাতে দেখে--একটা অন্ধকৃপ, শ্বাস গ্রহণ করে__পুতিগন্ধময় রুদ্ধ বায়ু তাহার 
পরিচ্ছদ-_ছিন্ন বস্ত্র, শযা--জীর্ণ কন্থা। কোমল শিশুর স্বাস্থোর পক্ষে ইহার 
প্রতোকটা যে কত বিষময়, বিবেচক বাক্তি মাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। 
যে শিশুর জন্মে আমর! বংশগোৌরবের কামনা করিয়া থাকি, সেই শিশুর প্রতি আমরা 
এইবূপ জঘনা বাবহার করিয়া থাকি | যে স্থানে যে পরিচ্ছদে, যে শয্যায়, একটি 
সবলদেহ, সুস্থকায় যুবক পীড়িত হইয়া পে. আমরা অন্ধ হইয়া এই নবশীত- 
কোমলকায় কুমারকে সেই অবস্থায় রাখিবার বাবস্থা করি | আমাদের মনে হয় 
বঙ্গদেশে অত্যধিক শিশুয়ুত্যুর ইহাঁও অন্যতম কারণ । ভ্রণহত্যায় যদি পাঁপ থাকে, 
এবংবিধ শিশুহত্যায় কি পাপ স্পর্শ করিবে না? তাহার পর যে প্রসূতি প্রসব 
যাতনায় এককপ সদ্ঘোষৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিল, যাহাতে ক্ষীণ স্পনানশক্তি 
ব্যতীত জীবিতের আর কোন সক্ষণ দৃষ্ট হয় না-_তাহার প্রতি ব্যবহারও পূর্বোক্ত 
বাবহার অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে ! অথচ তিনিই হয়ত সংসারের সর্ববময়ী 
কত্রী ও বংশরক্ষার নিদানভূত| | শিশুর ও প্রসূতির অবস্থান উম্নতিসাধণ পরিজন- 
বর্গের উপরই সম্যক্‌ নির্ভর করে। নবজ:ঠ শিশুকে যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত স্থানে, 
কোমল শয্যায়, উষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত রাখাই কর্তব্য | প্রসূতির জন্যও উক্তরূপ ববস্থা 
হওয়া আবশ্যক । প্রসবান্তে তিনি কিছুদিন যেন পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন । 
ধাত্রীহস্তে সন্তান সমর্পণ ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত 
হইতে আরম্ত করিয়াছে। প্রসূতির শ্রমলাঘবের অজুহাতে বা বিলাসবাসনার পুষ্টি- 
সাধনের জন্য এরূপ ব্যবস্থা যে কতদূর দুষণীয়, তাহা মনস্তত্ববিদ্‌মাত্রেই অবগত 
আছেন । অর্থের সচ্ছলতা থাকিলে সন্তানের জন্য ধাত্রী নিয়োগ না করিয়া! প্রসূতির 
জন্য করাই কর্তব্য । পবিব্রকুলে; মেধাবীর ওরসে, পুণ্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
শিশুর পক্ষে হীনবংশীয়া কলুধিতচরিত্রা! ধাত্রীর স্তন্য পান করা! কি উচিত? ইহাতে 
তাহার পক্ষে দেহ পরিপুষ্ট হইলেও হইতে পারে, কিন্তু চিত্তৰৃতি উদার হয় না । খাদ্য 
ও সংসর্গ যে অনুরূপ ভাব সংক্রামিত করে এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সংশয় নাই । 
তবে কোন্‌ প্রাণে আমর! দৈহিক সুখের জন্য সংসার ও সমাজের ভাবী-মঙ্গল এই 
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বর্গপুত্ভলিকার প্রতি ওরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি? শিশুর প্রথম চক্ষুকন্ীলনের 
সহিত মনোমধ্যে জ্ঞানের আভা জাগিয়া৷ উঠে ; জননীর সস্েহ আখির করুণ কটাক্ষে 
তাহার মধ্যে যে কোমল ভাবের উদয় হয়, সম্পর্কহীনা ধাত্রীর যত্বে তাহা কি কখনও 
ফুটিতে পারে? আমাদের বোধ হয়--সম্তান জননীর যত সংসর্গ লাভ করিতে 
পারে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ 

সন্তানের অঙ্গে অলঙ্কার পরাইতে পারিলে অনেক জনক-জননী সুখী হহয়৷ 
থাকেন। তাহাতে তাহাদের আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু শিশুর পক্ষে তাহা! 
যথার্থই ক্লেশকর। পরিচ্ছদাদি সন্বন্ধেও আবশ্তাকের অধিক সাজসজ্জা বর্জনীয় । 
স্নেহের আতিশয্যে এই গ্রীক্ষপ্রধান দেশে গরমের দিনে অনেক জননী নানাবিধ 
বেশভূষায় শিশুসন্তানকে সাজাইতে কুঠিত হন না, ইহা তাহার পক্ষে আদৌ ভাল 
নহে! যাহাতে শিশু স্ষচ্ছন্দে থাকিতে পারে এব্প বেশেরই ব্যবস্থা করা উচিত। 
স্নেহাধিকাবশতঃ অনেক প্রসূতি স্ব্ববদা সন্তানকে ক্রোড়ে রাখিয়া থাকেন' ইহ! শিশুর 
স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর । পক্ষান্তরে অভাসদোষে শিশু ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে না, 
তাহাতে প্রসূতির অসুখ ও অসুবিধার কারণ হইয়া থাকে। শৈশবকাল হইতে 
সন্তানকে অত “আতুপুতু” করা ভাল নয়। ক্রমে ক্রেমে পৃথিবীর আবহাওয়া সহ 
করাইবার অভ্যাস করাইয়] সন্তানের দেহ গঠিত করা উচিত। সর্বদা বেশভূষায় 
শিশুর দেহ আবৃত রাখিতে নাই; ইহাতে দৈহিক পরিপু্টির ব্যাঘাত ঘটে । 
বালাকাল হইতে সামানা ব্যাধিতে যতদূর সম্ভব উপ্রবীধ্য ওঁষধ সেবন না করানই 
ভাল। খাদি সম্বন্ধে প্রাচূর্ধা না ঘটে সে বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
শিশুর সামান্য আঘাতপ্রাপ্তিতে অনেক জনক-জননী একান্ত অস্থির হইয়া উঠেন 
এবং সন্তানের সমক্ষে এপ ব্যাকুলতা দেখান যে, সন্তান বেদন] ভুলিয়া ভীত 
হুইয়া পড়ে । এরূপ কর! কোনক্রমেই উচিত নহে । ইহাতে সন্তানের সহনশক্তির 
আদে বিকাশ হয় না। প্রস্থ কোনরূপ সহান্্ভৃতি না দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে 
উদ্বাসীন থাকাই ভাল । তাহাতে বালকের সহাগুণ ও সাবধানতা বৃদ্ধি 
পাইবে । শিশুকে যেমন ননীর পুভুল করিয়া ক্রোড়ে কোড়ে বাখা অযৌক্তিক, 
সেইরূপ গৃহ্প্রা্গণে সচ্ছন্দ-ক্রীড়াশীল শিশুর দৈহিক পরিচ্ছন্নতায় ওদাসীন্যও 
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অযৌক্তিক ক্রীড়ান্তে শিশুর দেহ পরিষ্কার করিয়া দেওয়] কর্তব্য । বিশেষতঃ 
নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে শিশুর অঙ্গ উত্তমরূপে মাজ্জিত করিয়া দেওয়া আবশ্ঠক। শিশু 
ক্রীড়াশীল থাকিলেও নিদ্দিষট সময়ে আহার করান চাই এবং শৌচপ্রত্রাবাদি 
দেহধর্মের প্রতি প্রত্যহ লক্ষা রাখা বিশেষ প্রয়োজন । 





সন্তানেত্র শিক্ষা 


আজকাল শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণত: বুঝি-বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পুস্তকসমূহ 
পাঠ করা এবং তত বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্শ হওয়া । বস্ততঃ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য 
আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এখন পরীক্ষায় কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হইয়া! অর্থ উপার্জন 
করিতে পারিলেই শিক্ষিত বলিয়া গণা হইতে পারা যায়! কাজেই শিক্ষাকে 
উপযুক্ত অর্থকরী করা জনক-জননী বা অধাঁপকগণের চরম লক্ষ্যস্থল হইয়। 
দাড়াইয়াছে । যে বালক নিদ্দিষ্ট পুস্তকের প্রশ্নোত্তরদানে সমধিক সমর্থ, সে যদি 
অশেষাঁবধ কু-অভ্যাসের দাসও হয়, «্থাপি সে স্বচ্ছন্দ জনক-জপনীর স্বেহ লাভ 
করিতে পারে! অধীতপুস্তকে মেধাহীন অথচ চরিত্রবান বালকও সে প্রকার স্নেহের 
দাবী করিতে পারে না। ইহা যে পূর্ণশিক্ষার অনুপযোগী ইহা অস্বীকার করা যায় 
না। মনুম্তত্বদয়ের সমুদয় সুপ্রবৃত্তির উন্মেষণ, পরিবর্ধন ও পরিণতি-প্রাপ্তির নামই 
প্রকৃত শিক্ষা । অর্থাৎ যে শিক্ষাদ্ধারা শৃঙ্খলার সহিত মানবের পূর্ণশক্তির বিকাশ হইতে 
পারে, তাহাকেই আমরা সমীচীন ও সুচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিব । 

কু-শিক্ষা বা অর্ধ শিক্ষা দ্বার! অপূর্ণ মনুষ্যগঠনের জন্য প্রধান'্তঃ দায়ী কে? ভাবী- 
জীবনে চরিত্রহীন, ধর্মহীন, অধঃপতিত, নির্মম পাষণ্ড হওয়ার জন্য বস্তুতঃ কে দায়ী ? 
মানবের শিক্ষাশক্তি ভূমির উর্বরতাশক্জির শ্বায় ভগবদ্দত্ত ও স্বাভাবিক। কাহারও 
এমন শক্তি নাই যে; তাহার বিন্দুমাত্র দান করিতে সমর্থ হয়। তবে ভূমির সুফসল 
বা কুফল যেমন প্রধানতঃ কৃষকের উপর নির্ভর করে, সুসন্তান বা কুসম্তান লাভ 
তেমনি প্রধানত: জনক-জননী বা অভিভাবকের উপরই নির্ভর করে। 
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অনেকে বলেন-_ বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতি সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত ; তবে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাহাদের সমালোচনা সাধারণ বাকামাত্রেই পর্যবসিত হয় কিন্তু উহা মর্ম 
স্পর্শ করে না। বর্তমানে শিশু ও বালকগণের মধ্যে যে ছুর্নীতি, মিথ্যা, কদাচার, 
উচ্ছুঙ্খলতা ও অসংযম দেখা যায় তজ্জন্য দায়ী আমরা, শিশুরা নহে । যতদিন পধ্যস্ত 
আমরা স্বীয় চরিত্র সংগঠনে সমর্থ না হইব. ততদিন পধ্যন্ত সমাজে সুসন্তান লাভ 
করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র । 

কোন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উর করিয়াছিলেন "সন্তানের শিক্ষা 
পিতামহ ও পিতামহী হইতে সূচিত হওয়াই ঠিক |” উপঘুক্ত সময়ে স্বায় সন্তানের 
উপযুক্ত শিক্ষার বাবস্থা না করিয়া, পরিণত বয়সে তাহাদের নৈতিক: মানসিক ও 
শারীরিক অধঃপতনে “এ যে কলিকাল' বলিয়া অনুতাপ করার ফল কি? সোহাগ 
করিয়া সন্তানের ঘুখে স্বহস্তে হলাহ্ল প্রদানপূর্ববক তাহাদের শোচনীয় মৃতু। দেখিয়া 
কার্দিলে চলিবে কেন? আমাদের সকলের সাধ পুত্র আমার চরিত্রবান হউক. 
জ্ঞানবান হউক, সমাজের যুখোজ্লকারা হউক । কিন্ত সেচেষ্টাকে? কয়জন 
মাতাপিতা তাহাদের কর্তৃবা পীলন করিয়া থাকেন? কোনরপে প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই 
তাহাদের ক্রোড়ে বংশছলাল অবলোকন করাই এখন অধিকাংশ অভিভাবকের 
আন্তরিক ইচ্ছা! । 'এই ইচ্ছা! পৃণ হইলেই তাহাদের মোক্ষলাভ হইতে পাবে. এইরূপই 
তাহাদের ধারণা । কিন্তু যতদিন না অভিভাবক নিজেন্ চ্সিত্রগঠন ও পারিপাশ্বিক 
অবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইবেন এবং সন্তানকে চরিত্রবান্‌, ধাম্মিক ও 
সংশিক্ষাদানে চেষ্টিত না হইবেন, ততদিন পধান্ত শিশুর সংসারে ও সমাজে ইলাভ, 
সুদুরপরাহত। 

মুখবন্ধে শিক্ষাসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া আমরা উপযুক্ত শিক্ষাদান- 
সম্বন্ধে কথঞ্চি আলোচনা করিব । পুস্তকাদির সাহাযো আমরা বালকগণকে 
যে পরিমাণ শিক্ষাদান করিয়া থাকি. জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের 
কার্যাকলাপ ও রীতি-নীতি হইতে তাহারা তাহার লক্ষগুণ শিক্ষ/লাভ করিয়া 
থাকে । স্বচক্ষে সকল বিষয় নিরীক্ষণ করিয়া সে খ্বপ্ং ষে শিক্ষা লাভ কে, সহজ 
উপদেশে ও শত বেত্রাঘাতেও তাহার অণুমাত্র শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়া যায় 
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না। বালকের জ্ঞানোদয়ের পূর্ব হইতে শিক্ষার সূচনা হয়। ভাষা, ভাব-ভ্গী, 
আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার-বিহার এমন কি স্বর পর্ধান্ত শিক্ষাকাল 
প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তাহারা স্বয়ং শিক্ষা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, 
যে যেমন ঘরের ছেলে তাহার চরিত্র তদনুবূপ হইয়া থাকে, তাহার জন্য 
কোন অভিভাবকের মাথা ঘামাইতে হয় না । সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, শিশুশিক্ষার জন স্বতন্ত্র সরঞ্জামের কোন আবশ্টাকই হইবে না; 
শুধু তাহাদের সম্মুখে প্রতিনিয়ত সৎ দৃষ্টান্তের মাদর্শ দেখাইলেই সফল মনোরথ 
হওয়া যায়। 

আমরা কথায় কথায় শিশুগণকে বৃদ্ধিহীন বা জ্ঞানহীন বলি। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে 
তাহাদের সৎ ও অসৎ ভাবের উপলব্ধি ও ভাবপ্রবণতা পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা যথেষ্ট 
প্রবল । আমাদের সামান্য সামান্য কাাকারণ হইতে তাহারা অনায়াসে স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়। ইহা আমাদের বক্তৃতা নহে, অভিজ্ঞতা | আমরা যে কত সময়ে 
আমাদের চিন্তাশীল ক্ষুদ্র কর্মের ছারা তাহাদের চরিত্র গঠন করিয়া, তাহা চিন্তা 
করিলে বিস্মিত হইতে হয় | আমর অনেক সময়ে শিশুকে তিক্ত ওষধ খাওয়াইতে 
বলি ণমষ্টি ওষধ"। সে আনন্দে তাহা পান করে, কিন্তু সেই তিক্ত স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদিগের কোমল হৃদয়ে যে প্রবঞ্চনার বীজ ঢালিয়া দিইঃ তাহা আমরা একবার 
চিন্ত। করি না। প্রতিনিয়ত তাহাদের সহিত ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আদরে-সোহাগে, 
নানাপ্রকার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অভিনয় করিয়া! শুধু যে আমরা 
তাহাদিগকে প্রবঞ্চক করিয়া তুলি তাহা নহে; পরস্ত তাহাদিগকে আমাদের প্রতি 
শ্রদ্ধাহীন করিয়া ফেলি। মামর1 চাই “পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্ম” হ'তে, কিন্ত 
আচরণ করি নারকীয় কীটের মত | সুতরাং কীটের সন্তানের কাছে সে দৃঢ় ও অচলা 
ভক্তি কিরূপে লাভ করিব? 

অনেক সময় বেত্রীঘাত বা সেই জাতীয় কোন প্রকার শান্তিদানে আমরা জোর 
করিয়া সন্তানের নিকট হইতে সন্মান আদায় করি। তাহাতে ফল এই হয়, পিতা- 
পুত্রে মধুর স্বন্ধছলে আমরা শাস্[-শাসকের সম্বন্ধ স্তাপন করিয়া বসি। সন্তানের 
চরিত্রগঠনে সুশাসন আবশ্যক, সন্দেহ নাই ; তবে, সে শাসন বেত্রদণ্ডের পরিবর্ডে 
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স্নেহের শাসন হওয়া চাই । বালকের বাধ্যতা অবশ্যই অভিপ্রেত ; তবে সে বাধ্যতা 
যেন বালকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়। আদর-অভিমান মানবের সুকুমার বৃত্তি ; 
সন্তানের উপর ইহার প্রভাবও বিশেষ ক্রিয়াশীল । দোষহীন বিষয়ে অগাধ স্নেহ 
দেখাইয়!, দুষ্ট বিষয়ে অভিমাণ দেখাইলে সমাকৃ ফললাভ হইতে পারে, ইহাই 
আমাদের বিশ্বাস । উদাহরণস্বরূপ শিশুর আননাময়-নর্তনক্রীড়া দেখিয়া স্েছে 
তাহাকে সহ চুম্বন-প্রদদান, আবার তাহার অবাধাতা বা অন্য কোন অসদাচরণ 
দেখিয় তুলারূপে বিরক্তি ভাব-প্রকাশ__ইহাতে তাহার শাসনকাধ্য সুসম্পন্ন হইল। 
কিন্তু কোন কাধ্যের আদেশ করিলে সে যদি তাহা পালনে পরাজ্মুখ হয়, তাহা হইলে 
যেকোন উপায়ে হউক তাহার দ্বারা সেকাজ সম্পন্ন করাইতেই হইবে ; তাহাতে 
যদি বেত্রাঘাতের প্রয়োজন হয়, নিংসক্কোচে করিতে পারেন ; বালক যেন সম্যক 
বুঝিতে পারে, তাহাকে মাতাপিতার আদেশ পালন করিতেই হইবে, তাহার জেদ 
মাতাপিতার আদেশকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়। আবার এ বিষয়েও দৃষ্টি থাকা 
চাই--যেন আমরা বালকগণকে অযথা আদেশ পালনে বাধ্য না করি। অনেক সময়ে 
আমর] তাহাদের দৈবকৃত কন্মের জন্য যথেষ্ট শাসন করিয়া থাকি, তাহা কোনক্রমেই 
উচিত নহে । অপর কেহ সন্তানকে শাসন করিলে অনেক সময়ে জনক-জননী 
আনক" করিয়া বিনা অপরাধে আবার তাহাকেই প্রহার করেন, ইহা সর্ববধা বর্জনীয় । 
আবার কখনও বা সামান্য দোষে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন ও গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড 
দিয় থাকেন, অনেক স্থলে কোন দণ্ড বিধানই করেন না । ইহা উভয়তঃ দূষণীয়। 
ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রকৃতির শাসনের উপর নির্ভর করাও মন্দ নহে । 
প্রকৃতির শাসন নির্মম, কঠোর ও ওজন করা | দীপ-শিখায় শিশু যতবার হস্ত প্রদান 
করিবে, উহা তুলারূপে দর্চকারী হইবে এবং সে শাসন শিশুর বদ্ধমূল হইয়া যাইবে । 
তখন সে বিষয়ে আর উপদেশ-দানের আবশ্যকতা থাকিবে না । 

অনেক ক্ষেত্রে মাতাপিতা অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়া সন্তানের প্রত্যেক 
ক্রুটিতে কঠিন কায়িক-দণ্ডের ব্যবস্থা করেন | ইহাতে সন্তান শাসিত হয় বটে, কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিকৃষ্ট ভ্রভাব, ভীরু ও প্রাণহীন করিয়া ফেলে এবং তাহার মানসিক 
বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হয় । ইহাতে মাতাপিতার প্রতি সন্তানের বিদ্বেষভাব বা 
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বিরক্তি জন্মে। একবার শাসনমুক্ত হইতে পারিলে তাহারা উচ্ছ.জ্লতায় গা ঢালিয়া 
দেয়। যতদূর সম্ভব তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে সুপথে চালিত 
করাই মাতাপিতার একান্ত কর্তব্য । 


শিশুরা প্রতিদন্্বীকে পরাজিত করিবার জন্য অনেক সময়ে মিথ্যা অভিযোগ 
করিয়া থাকে ; উহার প্রশ্রয় দেওয়া কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নহে । আবার, বায়না, 
কান্নাকাটি বালকের স্বভাবশিদ্ধ দোষ ইহা প্রকৃতিগত প্রভূত্ব-স্থাপনের ইচ্ছ। মাত্র ; 
কোনক্রমে তাহার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে । শৈশব হইতেই বালকের মিথাকথন 
সন্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক | কিন্তু দ্বঃখের বিষয়, অনেক জনন-জননী বালকের 
সেরূপ আচরণে তাহাকে শাসন ন! করিয়া তাহার বৃদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া থাকেন। 
অতি শৈশবেই কোন কু-অভাস মজ্জাণত হইতে দেওয়া উচিত নহে । পোষাক- 
পরিচ্ছদাদি নির্বাচনের ভার বালকের উপর দেওয়া কর্তব্য নহে। ইহাতে তাহার 
বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বাল্যকাল হইতে আত্মসম্মান ও আত্মশ্রদ্ধা যাহাতে 
শিশুর মনে উন্মেষিত হয়, সর্ববপ্রধত্বে তাহা অবলম্বন করা আবশ্যক | সে যে ক্ষুদ্র, 
সে যে হেয়, এ ভাব কোনক্রমেই তাহার মনে যেন জাগরক হইতে না পারে। 
শাসন ও উপদেশকালে তাহার আত্মসন্মা-নর যাহাতে বিকাশ ঘটে, সেইরূপ করাই 
উচিত | প্রতিযোগিতায় পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ে কথঞ্চিৎ উৎকর্ধ লাভ হইলেও অনেক 
সময় বিদ্বেষের ভাব উদ্দীপ্ত হয় ; সুতরাং প্রতিযোগিতা! অপেক্ষা সহানৃযোগিতা৷ উত্তম। 
শিষ্টাচার, বিনয়াদি গুণ উপদেশ-সাপেক্ষ নহে, আদর্শ-সাপেক্ষ ও সংসর্গ-সাপেক্ষ | 


কোন ক্ষেত্রে বা কোন কারণে শিশুদের দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার 
জন্য তাহাদিগকে ভূত-পিশাচাদির অলীক ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করা হয়। হহা 
খুবই অন্যায় । সংসারে ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসিমা প্রভৃতি শিশুর সামান্য 
পতনাদিতে এমন “আহা”, এহন”, গেছে গেছে' চীৎকার করেন তাহাতে বালকের 
সাহস জন্মের মত অন্তহিত হইয়া যায়। জাপান প্রভৃতির সভ্য দেশে কিন্তু উক্তরূপ 
পতনাদিতে অভিভাবকেরা কোন ক্রমেই হস্তৃক্ষেপ করেন না, অধিকত্ত বালক ক্রন্দন 
করিলে তাহারা পরিহাস করেন । 
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বালকে বালকে ছন্দ্বের পর ক্রন্দন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসার ন্যায় অপমানের 
বিষয় আর কিছুই নাই। বয়োরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ষচ্ছন্দে+ভ্রমণ; কষসাধ্য কারো নিয়োগ 
ও সৎসাহসের কার্যে উৎসাহ-দান, অভিভাবকমাত্রেরই কর্তব্য। শৈশবের সীমা 
উত্তীর্ণ হইলেই বালককে আত্মনিভরতায়, সৎকার্যের অনুষ্ঠানে যোগদানে, ভগবানের 
আরাধনামূলক চিন্তা ও কার্ষো উৎসাহ দান করিতে হইবে | সন্তানকে চরিত্রবান 
ও ভক্তিমান্‌ করাই সন্তান-পাঁলনের প্রকৃত উদ্দেশ্ট। শৈশব হইতে শিশুগণের 
সরলচিত্তে ধর্মবীজ বপন করা মাতাপিতার কর্তব্য । জাতিধন্মানুযায়ী 'দেবার্চনায় 
উৎসাহ-দান, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক | 

মাতাপিতার আর একটা প্রধান কর্তবা__সঙ্গ-নির্ববাচন | আমাদের দেশে- শুধু 
আমাদের দেশে কেন-_সর্বদেশে অধিকাংশ শিশু সঙ্গদোষেই উৎসন্নে যাইয়া থাকে। 
ক্রীড়া-কৌতুক ও ভ্রমণাদিতে যতদূর সম্ভব অভিভাবকস্থানীয় কাহারও সঙ্গে থাকা 
খুব ভাল; একাস্তপক্ষে তাহাদের ক্রীড়।-কৌতুকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ও তাহাদিগের 
দৈনন্দিন কাধ্যকলাপের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যথাযথ বাবস্থা করা প্রয়োজন । 


পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া 
পড়ে । অতএব সংক্ষেপে বর্তমান শিক্ষার অসারতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া 
আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব । 


বাবস্থাবৈগুণ্যেই হউক আর অব্যবস্থাবৈগুণোই হউক, আমাদের দেশে বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা শুধু অভিভাবকের কর্তব্যের 
মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে, চিস্তাস্থান অধিকার করিতে পারে নাই । গুরুমহাঁশয়ের 
পাঠশালা হইতে বিশ্ববিগ্ঠালয় পর্যাস্ত একটি ধারাবাহিক বাঁধা নিয়ম গড্ডলিকাপ্রবাহের 
ন্যায় সমানভাবে চলিয়াছে। সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে বালকের বিন্দুমাত্র আসক্তি থাক্‌ বা 
না থাক্‌ তাহাকে পৃণ যৌবনকাল পধান্ত প্রচলিত নিয়মে পড়িতেই হইবে। তাহাতে 
যদি বালককে এক শ্রেণীতে বর্ধত্রয় অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাঁতেও অভিভাবকের 
আপত্তি নাই । মান্নষমাত্রেরই প্রকৃতি ও শক্তি কোন ক্রেমেই এক হইতে শারে না। 
অদ্ভূত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে প্রথিতনাম বৈজ্ঞানিক হইবে, ইহার হেতু কি? 
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যে ছেলে সহজেই অঙ্কনবিদ্ঠায় দক্ষ, সে যে ভাল অঙ্ক কষিতে পারিবেই তাহার কি 
প্রমাণ মাছে? সুতরাং শৈশবকাল হইতে বালকের অ।সক্তি ও শক্তি কোন্‌ মুখী, 
তাঁহ। সামকৃপ্ণপে শিপ্ধীরণ করিঘ। তরনুরূপ শিক্ষারদানই বিধিসঙ্গত। সাধারণ শিক্ষায় 
যে বালকের আতানবেশ হয় শা, মন্থসন্ধান করিয়! দেখিলে হয়ত দেখা যায় ষে, 
অন্যবিধ শিল্প | [বশে ৮স সহজে প্র।তঠা লাভ কখিতে সমর্থ হয়। সুতরাং 
সামান্য চিন্তা ও অনুসর্ধণর হস্ত হইতে অব্যাংতি-লাভের জণ্য একটী অমূল্য 
জীবনকে বার্থ করিপা, তাহার উন্নতির পথে কন্টক হইক।, তাহাকে সমাজের 
কলঙ্কস্বরূপ করিয়] রাখা ক 1শ্ধারুণ নি'মমমত। নহে? 

দ্বিতীয়তঃ, ভাষা ধি শিক্ষাই কি জাবনের মুখা উদ্দেশ্য ? নৃত, গীত, অঙ্কন প্রভৃতি 
কলাবিগ্ভ! কি শিক্ষা্গ হঞ শহে? কিন্তু কৈ, সে বিষয়ে আমাদের ধৃষি কই? যত 
থাক! পুরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রেই আমর| দেখিতে পাই কলা বিদ্যায় কোন বালকের 
স্বভ!বতঃ আসঞ্জি লক্ষিত হইলে আভভাবকশণ উৎসাহদ|নের পাপবর্তে তাহাকে 
নিধ্যাতিত করিতেও কুঠিত হন না! অখঠ তাহারা সমাজে সঙ্গীতজ্ঞ ধ| কলাবিদ্‌ 
র্যক্তির প্রভূত সম্মান দান কিয়! থাকেন | আমাদের খিবেচশায় এগবদ্ধত যে যে 
সদ্বত্তি বালকের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, সর্ববপ্রযত্ে তাহার পৃণ বিকাশ করিবার 
চেব্টা করা অভিভাবকমাত্রেরই কর্তব্য। ইহাতে শুধু যে তে ভবিষ্যৎ জীবনে 
শান্তি ও সুখলাভের অধিকারী হয় তাহা নহে, আরধকন্তব তাখাগ বুঁবৃত্তিরও 
পরিপু্টি হয় । 

তৃতীয়তঃ, বর্তমানে "ভাল ছেলে" বলিতে সাধারণতঃ এ$ বুঝায় যে; সে নিদ্দিষ্ট 
পুস্তক বাতীত আর কিছুই জানে না, ক্রাড়া-কৌতুকে দনাভজ্ঞ” ভার, পাজুক, 
কার্ধাকুশলতাহীন জড়ভরতমাত্র। কেবলমাত্র সাহিতা!দি চ৮1র মন্ত্িফ্চের কিছু উন্নতি 
সাধন কর। যায় বটে, কিন্তু মানুষ গড়া যাঁয় || আমরা এমশি অন্ধ-চম্নংশীল যে, 
যতদিন সম্ভব সন্তানকে দুপ্ধপোস্ত শিশুর চক্ষে দেখিয়া তাহাকে অঞ্চলে ঢাকিয়া 
রাখিতে চাহি । ফলে এই হয় যে, শিশ্ববিগ্ভালয়ের সর্বেবোচ্চ উপাধিধারী জাতশ্মস্র 
যুবকও অজাতদস্ত শিশুর ন্যায় কর্মনহান অপোগগুরূপে রহিয়া যায় 

দেশের বর্তমান জীবনসঙ্কটে অধিকাংশ পিতাই উদরান্ন-সংস্থানে এরপ ব্যস্ত থাকেন 


৪৯ 


স্ারতের নারী 


যে, সম্তান-পাঁলন ও তাহাদের শিক্ষার প্রতি দুটি রাখিতে পারেন না। সুতরাং এ 
বিষয়ের ভার জননীগণের গ্রহণ করাই সমধিক সুবিধা । 


বোগি-পন্তিদর্য্যা 


প্রতোক সংসারেই কোন না কোন সময়ে একটা ন! একটা রোগ লাগিয়া থাকে, 
ইহা প্রায়ই দেখা যায়| সুতরাং রোগি-পরিচর্ধ্যা সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষ প্রতোকেরই কিছু 
কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক | বরং এ সম্বন্ধে পুরষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিশিষ্ট জ্ঞান 
অর্জন করা উচিত। কারণ রমণী স্বভাবতঃ দয়াবতী ও মধুরভাষিণী। তাহাদের 
কোমল হস্তের শুশ্রীধায় রোগী যেমন আবাম পাঁয়, পুরুষের ম্বভাব-কঠোর হস্তে তাহা 
সম্ভবপর নহে, ইহা! পরীক্ষিত সতা। স্ত্রীলোকের এই স্বাভাবিক গুণ লক্ষ্য করিয়াই 
চিকিৎসালয়সমূহে নাপিংবা শুশ্রীষাকার্ধ্যে স্ত্রীলোকরাই নিযুক্ত হয়া থাকেন। বিশেষতঃ 
স্ত্রীলোক রোগিণী হইলে ত কথাই নাই । তাহারা লজ্জাগীলতাহেতু পুরুষের হস্তে 
গুশ্রাষা গ্রহণ করিতে একান্তই কৃষ্ঠিতা | এইজনা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই শুশ্রুষায় 
পারদগিতা লাভ কর! প্রয়োজন | শুশ্রাষায় পারদশিনী হইতে হইলে রোগের প্রকৃতি 
ও লক্ষণসমূহে বিশেষ জ্ঞান অর্শ করিতে হইবে! এতঙ্ডিন্ন তীহার সহিষ্ণুতা, 
লঘৃহস্ততাঃ মধুরভাধিতা, নিয়ম-শ্রাঙখলা-জ্ঞান' সময়-জ্ঞান প্রভৃতি গুণ থাকাও আবশ্ঠক। 
কাহারও কোন রোগ হইলে সর্বাগ্রে তাহাকে পুথকৃ গৃহে স্কানাস্তরিত করিতে হইবে। 
কারণ, রোগমাত্রই অল্প-বিস্তর সংক্রামক | রোগীর গৃহে যাহাতে আলো-বাতাঁসের 
অভাব ন। ঘটে এবং অনাবশ্ঠক গণ্ডগোল না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্বদা 
সতর্ক থাকিয়া যথাসময়ে ওউষধ ও পথ্য খাঁওয়াইতে হইবে । রোগ যতই কঠিন হউক 
না কেন, রোগীর নিকট সে বিষয়ে কোন আলাপ করিবে না, বরঞ্চ মিষ্ট কথায় 
সাম্বনা দিবে । কেননা রোগীর মনে হতাঁশভাব জাগিলে রোগ উত্তরোত্তর জটিল ও 
ুরারোগা হইয়া পড়ে । শিশুরা সহজে ওষধ খাইতে চায় না, তাহাদিগকে নানা- 
প্রকারে ভুলাইয়া ওউষধ ও পথ্য খাওয়াইতে হইবে । «এ বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা 


রোগি-পরিচর্ধ্যা 


স্ত্রীলোকের দক্ষতাই সমধিক | রোগীর মলমৃত্রাদি তৎক্ষণাৎ স্থানাস্তরিত করা কর্তব্য ; 
কলেরা, বসন্ত; হাম, টাইফয়েড প্রভৃতি তীব্র সংক্রামক রোগীর মলমৃত্র মাটিতে গর্ভ 
করিয়! পুঁতিয়া ফেলা উচিত | তাহার বস্ত্রাদি ফেনাইলের জলে ধুইয়৷ সাবান 
প্রভৃতি দিয়! সিদ্ধ করিয়! কাচিয়া লওয়া আবশ্যক | সকাল-সন্ধ্যায় রোগীর ঘরে ধৃনা 
দিলে রোগ-জীবাণু মরিয়া যায় এবং বাধু বিশ্তদ্ধ হয় । বয়স্ক রোগী সুস্থাবস্থায় যে 
খাগ্য পছন্দ করে না, তাদৃশ খাদ্য, পথা হিসাবে দেওয়া উচিত নহে । ফলতঃ ওষধ 
এবং পথ্য সহ্বন্ধে যাহাতে বয়স্ক রোগীর মানসিক বিকার না ঘটে, তত্প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই চিকিৎসা! এবং পথ্য-নির্ববাচন কর্তবা। গঁষধ এবং পথ্য উভয়ই রোগ-উপশমে 
সহায়ত! করে । রোগের জটিলতা অনুসারে কখন কি উপসর্গ বাডে বা কমে, 
সেদিকে তীক্ষ দ্ুষি রাখা আবশ্যক | এইজন্য রোগীর নিকটে সর্বদাই উপস্থিত থাক৷ 
উচিত। অথচ একজন মাত্র লোকের উপর এই ভার ন্যস্ত থাকিলে, রাত্রি জাগরণ 
প্রভৃতি দ্বারা তিনি নিজেও অসুস্থ হইয়! পড়িতে পারেন, এই কারণে সময় করিয়! 
পরিবারস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির এই কার্ধো অংশ গ্রহণ করা উচিত । কিন্তু যিনিই এই 
কাধ্যে নিযুক্ত হউন না কেন, তাহাকেই শুশ্রাধাকার্ধোে অভিজ্ঞ হইতে হইবে | 
সুশ্ৰীধাকারিণীর পরিচ্ছদাদি পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন থাকিবে । তাঁহাকে নিংশবে চলাফেরা! 
করিতে হইবে, এজন্য অলঙ্কারের প্রাচুর্যা না থাকাই ভাল । রোগীর গৃহ হইতে বাহির 
হইয়া, বস্ত্র পরিবর্তন করিয়।, গা-হাত ভাল করিয়া ধুইয়া' তবেই গৃহস্থালীর কর্মমান্তরে 
যাওয়া উচিত | সংক্রামক রোগীর নিকট পশমীবস্ত্র পরিধান করিয়া! বা খালি পেটে 
যাওয়া উচিত নহে ; উহাঁতে শ্ঠশ্রষাকারিণীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ; 
পরস্ত কর্পূর ব্যবহার প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন কর! কর্তবা | এ সম্বন্ধে 
চিকিৎসাঁ-বিষয়ক গ্রন্থে বিশদভাবে উপদেশ দেওয়া আছে । পুরনারীগণ যদি অবসর 
সময় গল্পগুক্ধবে না কাটাইয়া ২1১ খানি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ অধায়ন করিয়! রাখেন 
তবে তাহাদের প্রিয়জনের রোগের সময়ে বিশেষ উপকারে আসিবে | শিক্ষিত 
শুত্রাধাকারিণী সর্বত্র সুলভ নহে, এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থের রোগি-পরিচর্ধ্যাবিষয়ে কিছু 
কিছু জ্ঞান লাভ করা উচিত। 


৫৯ 


সি 


স্বাস্থ্য- অক্ষ 


শরীর সুস্ত রাখা, ধর্ম ও কর্ম-সাধনের সর্বপ্রধান অঙ্গ । “শরীরমাছ্ং খলু 
ধন্মসাধনম্‌।” শরীর সুস্ক না৷ থ|কিলে সবল দেহ ধারণ করিতে না পারিলে, 
সংসারের কর্তব।কর্ভবোর পাত লক্ষ, খ/খিয়! সংসারের মভাব-অভিযোগ পূরণ করা 
যেরূপ অসম্ভব. সেখরূপ সৎচিঙ্মা ঝা উচ্চধারণা, সৎকাধ্য প্রভৃতি করিবাগ সাহস বা 
ক্ষমতাও একেবারে লোপ পাইতে থাকে | সেইজন্ সুস্থ ও সবল দেহে থাকিবার 
জন্য !খামাদের যাহা একান্ত শ্রবশ্ঠক, তাহ। সংগ্রহ করিয়া মনকে ভগবন্ুখী করাই 
প্রধান কর্মা | 

এই স্বাস্া-রক্ষার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ কিকি? প্রাতরুখান, বিমল বাযুসেবন, 
সুপথ্য গ্রহণ, বায়া মচচ্চ।, দুশিদ্রা এবং ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি সর্বববাদিসন্মত স্বাস্থ্য- 
রক্ষার প্রধান অঙ্গ । হ"প,জী প্রবচনে বলে “ভোরে উঠিলেই সুস্থ' সবল ও ধনবান 
হওয়া যায়|” ইভ) যে শুধু ৬ংর/জদের মত, তাহা নহে; আমাদের দেশের মুনি- 
খষিগণও ব্রান্দমুহূর্ভে গাখো থান অবশ্ঠকর্তব। বলিয়া বাবস্থা দিয়া গিয়াছেন। তাহার 
পরে দ্তধাবন একটা স।মান্ব বাপার শহ | বর্তমান স্বাস্থাবিজ্ঞান বলিতেছে__ 
দত্তরোগ হইতেই অতি কঠিশ কঠিন রোগ সমুধধ উৎপন্ন হইতে পারে । তাই প্রত্যহ 
ভাল করিয়া মুখ ধে।ওয়া উচিত | আধ।চিকিৎসকগণের মতে, শগীরপালন-বিধি 
মানিয়া চলিলে. সতাই সুস্থ ও সখল হওয়া যায়। শয্যাত।গ হইতে পুনরায় নিষ্ত। 
যাওয়ার সময় পথান্ত সুন্দর শৃঙ্খলা তাহাগা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । এ সব নিয়ম 
একবার পালন ও অভাস কিপেই ফল প1ওয়া যায়| 

কেবলমাত্র যে প্র আহাখের অভাবেই আমাদের স্বাস্থা-রক্ষা অসম্ভব হইতেছে 
এবং দেহ নানারূপ ব।!ধির মাবাসভুমি হইয়া দাড়াইতেছে তাহ। নহে ; পরস্ত, পু্টি- 
কর সহজপাচা এবং সান্তিক আহারের অভাবেই আমরা স্বাস্থ্য-রত্্ব হাম্াইভেছি। 
অভতিভোজন রোগের মুল | “উন! ভাতে ছুনো৷ বল, ভরা পেটে রসাঁতল”--এ সব 
প্রসিদ্ধ প্রবচন মা-লক্ষ্মীরা নিশ্চয়ই জানেন | খাঁছুদব্য পুষ্টিকর হইলে পরিমাঁণে কম 
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হ্ঘান্থ্য-রক্ষা 


হওয়া চিন্তার বিষয় নহে । বরং সকল দেশের স্বাস্থাতট্তঙ্ঞ ব্যক্তিগণই ক্ষুধা রাখিয়া 
বারে বারে অল্প পরিমাণে খাগ্যগ্রহণের পরামর্শ দিয়া খাকেন। 

জীবনধারণের প্রধান উপাদান নির্শাল বায়ু 5 পরিস্কার জল | শুদ্ধ'চারী দরিদ্রের 
সংসারে যে আহাঁধা সংগ্রহ তয়, ত'হা! আহ।ন কৃরিলেই সচ্ছ৮ন স্বাস্থ)-বধক্ষা করা 
যায়। কিন্ত আমাদের দেশে রমণীগণের অনেদুকধ্ই ধা্ণা, গ্রেলে-ময়েকে বেশী 
খাওয়ইলে বল-হাঞি হয় । এই ধারণ'র বশবষ্চেনী ভইয়া ভাতার সন্তংনদিশকে 
অতি-ভোজন কর।ইয়] নষ্টস্বাস্তা করেন । এই ধারণা যে নিতাস্ত ভ্রযাজক' €স কথা 
পূর্ব্বেই বলা হইয়ছে। 

আজকাল দেশের অনেকেই বৈদেশিক ভ'ব!পন্ন অয়! প্রকত স্বাস্থ ক্ষার মন্মম 
ভুলিয়! গিয়াছেন । চিকিৎসকগণও ন'নান্ূপ রোগের জন্য বোগ-গুছিষেধক আনেক 
ওষধাধি আবিজ্কর করিতেছেন । এই সকল উষধাসবুন বোগিগণ আনেক সময়ে 
মরণের হাত হহতে সামসিক এল্সা পাইয়। কথপিৎ সুস্থ ত। অনুভব করেন মাত্র । 

যে খাদ্য ক্ষয়পূরণ ব| দেহের পুর্টিসাধন না করিয়া নাণ। বোগ উৎপন্ন করে, 
তাহাকে খাদ্য বলা যায় না । যেওষধ সাময়িক রোগের হগত হইতে রক্ষা কপিতে 
গিয়! মানুষকে চিররুগ্ন করে, তাহাকে দধধ বল। যায় না! জাহাবামারই সুখাছ্য নয়। 
ঁষধমাত্রেই রে।ণ সারে না । তাই অনেক বিবেচন। করিয়া খ ছ্ঘাও উষধ নির্বাচন 
কর! আবশ্যক | মোট কথা, সান্বিক আহারে, ব্রক্মচধাপালনে ও পরিষ্ক'ব-পপিচ্ছন্নতায় 
শরীর যেরপ সুস্থ ও বলিষ্ঠ ইয়, কোন তামসিক খাছ প্রুর পরিমাণে আাহার করিলেও 
শরীরকে সেরপ সুস্থ রাখা যায় না; অধিকস্ত দেহখানিকে নান।বূপ রোগের 
আবাসভূমি করা হয়। তাই, আমাদের প্রধান কর্তৃবা শাস্ত্রের বিধি যথাযথ পালন 
করিয়! শরীরকে নান! রোগের হাত হইতে রক্ষা করা এবং নিজ সূস্থ ও বলিষ্ঠ হওয়] | 
শরীর ভাল থাকিলে সৎচিন্তা; উচ্চধারণা ও সংকার্ধা প্রভৃতিতে আনন্দ আসিবে এবং 
কঠিন কার্ধ্য সম্পাদনে অবসাদ আসিবে না; বরং সমস্ত কর্ম্েই মানন্দ হইবে । 

বর্তমান যুগে একমাত্র ভারতবষ ভিন্ন সকল দেশেই নরনারী দেশকাল অন্রযায়ী 
সাস্থ্য-রক্ষার বিষয়ে বিশেষরূপে যত্র লইয়া থাকেন। আমাদের দেশের পুরুষেরা 
বাহিরের কাজকর্মে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিছু না কিছু বায়ামচর্চা করিয়৷ কতকট। সুস্থ 
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ভারতের নারী 


আছেনঃ কিন্তু এদেশের নারীসমাজের অবস্থা শোচনীয় । বিলাসিতাকে যিনিই 
আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিবে। আর যিনি সংসারের কাজে সর্বদা 
ব্যস্ত থাকিবেন, তাহার শরীর উপযুক্ত আহার না পাইলেও কিছু ভাল থাকিবে । 
্বাস্ত্য-রক্ষা করিতে হইলে অতি প্রতাষে শয্যাত্যাগ, নিয়মিত সময়ে স্বান ও ভোজন 
আবশ্ঠাক | দিবানিদ্রা, মাদক-দ্রব্সেবন ও অধিক রাত্রি-জাগরণ প্রভৃতি পরিত্যাগ 
এবং শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি নিয়মে অভ্যস্ত হইতে হইবে । তাহা ছাড়া যে ষে 
তিথিতে যে সমস্ত খাগ্যাঁদি নিষিদ্ধ তাহা! প্রতিপালন করিয়া চল উচিত। শান্ত্ব- 
কারগণ শরীর-রক্ষার্ন নিমিতই এই সমস্ত নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন । এই সমস্ত 
নিয়ম প্রতিপালন করা সত্তেও দূষিত খাছ, পানীয় ও বায়ুর দোষে রোগাদি উৎপন্ন 
হইতে পারে । মা-লক্ষ্ীগণ স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা ; তাহার কোন অসুখের সূচনা 
হইলে তখনই যদি তাহার প্রতিবিধান করেন এবং রোগ অনুযায়ী আহার ও ওষধের 
ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে চিরকাল রোগভোগ করিতে হইবে না। নারীজাতিই 
জাতির জননী, এজন্য নারীজাতিকে সর্বাগ্রে স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ে শিক্ষিত হইতে 
হইবে । 


মাল্সানত্র পবিত্রতা ব্রক্কা 


আমাদের সৎ বা অসৎ যাহা কিছু জ্ঞান জন্মে তাহা ইন্ড্রিয় ছারাই উৎপন্ন হয় । 
ইন্দ্রিয় সর্ববস্মন্টিতে ছয়টা । চক্ষু; কর্ণ, নাসিকা,জিহ্বা ও ত্বক্‌ এই পাঁচটাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় 
বা বহিরিন্দ্রিয় এবং মনকে অন্তরিক্ত্রিয় বলে | কিন্তু মন সর্বাধিক জ্ঞানের প্রতিকারণ ; 
মনঃসংযোগ না হইলে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না । এই সর্বববিধ জ্ঞানের 
দ্বারত্বরূপ মন যদি বিশুদ্ধ না থাকে,তবে সমস্ত জ্ঞানই কলুষিত হইয়া যায়। দর্পণ নির্মল 
ন| হইলে প্রতিবিস্বও নিন্মল হয় না । সুতরাং আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে, 
সর্ববপ্রথমে মনকে সংযত করিয়! উহার নিশ্মীলত! রক্ষা! করিতে হইবে | মন চঞ্চল, 
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আত্মার পবিত্রতা! রক্ষা 


উহাকে সংযমের দ্বারা আয়ত্তে রাখিতে হয়। মনীষিগণ মনকে দুর্দান্ত ঘোটকের 
সহিত তুলণ] করিয়াছেন | ছুর্দাস্ত অশ্বকে যেমন বন্ম! দ্বারা সংযত রাখিতে হয়, 
মনকেও তদ্রুপ বিবেকরূপ বন্সা দ্বারা সংযত ন করিলে উহা! বদ্ধনমুক্ত অশ্বের ন্যায় 
উন্মার্গগামী হইয়া থাকে । বিবেক ধন্মজ্ঞানেরই নামান্তর । উহা! দ্বারা কর্তব্যা- 
কর্তব্যবোধ জন্মে। একমাত্র ধর্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মন্বৃপ্তজাতি পশুসাধারণ হইতে 
শ্রেষ্ঠ জীবরূপে পরিগণিত হয় । অন্যথা আহার; দিদ্রা প্রভৃতি প্রবৃতিমূলক কর্মমগুলি 
মনৃষ্তের ন্যায় পশু প্রভৃতিতেও বিদ্যমান রহিয়াছে | ঈশ্বরের অনুগ্রহে শ্রেষ্ঠ মানবদেছ 
লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি ধর্মজ্ঞানরহিত বা বিখেকহান তাহাকে পশ্বধম বলিতেও 
দ্বিধাবোধ হয় না। এই ধর্্জ্ঞান সুদ হইলে ভাবশুদ্ধ হয় এবং ভাবশুদ্ধ মানবই 
আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে । সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, আস্মার পবিত্রতা 
রক্ষা করিতে হইলে প্রথমে সংযমের অনুশীলন দ্বারা মনকে সংযত করিতে হইবে। 
তারপর ধর্মজ্ঞান ও বিবেককে সুদ করা আবশ্ঠক ; গরুপদেশ শ্রবণ, শাস্ত্রান্বশীলন, 
সৎসঙ্গ, মহাপুরুষগণের জীবনী পর্যালোচনা, সধ্গ্রন্থ-পাঠ প্রভৃতি দ্বারা বিবেক সুদ 
হইয়া থাকে । ছুর্ভাগবশতঃ আমাদের দেশে এখন বিপরীত আবহাওয়] বহিতেছে। 
সিনেমা-বায়োস্কোপদর্শনে এবং নভেল উপন্যাসপাঠে যে সমস্ত ভাব স্বভাব-চঞ্চল 
নর-নারীর চিত্তপটে অস্কিত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে সংযম সুদূরপরাহতঃ বিবেক 
তিরোহিত এবং আত্মার আবিলতা ক্রমশঃই বদ্ধিত হইতেছে । কল্যাণকামী 
নরনারীগণ বিষধরজ্ঞানে এই সমস্ত প্রলোভন হইতে যত দূরে থাকিবেন ততই মঙ্গল। 
তশহারা অবসর সময়ে ঈশ্বরোপাসনা, সহৃপদেশপূর্ণ গ্রন্থপাঠ, সদালাপ প্রভৃতিতে 
অভ্যান্ত হইলেই ক্রমশঃ চিত্তের মালিল্যু দূর হইয়া ধর্্মজ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠবে । দৈবাৎ প্রবল প্রবৃত্তির তাড়নে যদি কোন অবিবেকের কাধ্য করিয়া 
বসেন, তবে অন্থৃতাপাদির দ্বারা এ পাপের ক্ষয় করিয়। ভবিষ্তাতের জন্য সাবধানত| 
অবলম্বন করিলেই শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইতে পারিবেন । 
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ধ্পে 


রূপই ভগবানের দেওয়া জিনিষ | বু্পবান্‌ বা রূপবতী হওয়া অবশ্যই তাহার 
আশীর্বাদ | মানুষমাত্রেই রূপ ভালবাসে, রূপের আদর করিয়া থাকে । তাই 
বলিয়া বূপই জগতের একমাত্র সাঁর বন্ নহে, ইহা! মন্ুষ্দেহের আবরণ মাত্র । অনেক 
সময়ে দেখা যাঁয়-আনেক জ্ঞানহীন! নারী রূপের গর্বের উচ্চৃঙ্খলা হন, তাহা কোন 
প্রকারেই বাঞ্চনীয় নয় | আঁবার বূপহীনতাঁর জন্য কেহ দায়ী নহে; তাহাতে কাহারও 
হাত নাই। ভগবান যাভাঁকে যেরূপ করিবেন তাহাকে সেইরূপ হইতে হইবে । 
সুতরাং নিরপরাধা বূপহীনাদের গঞ্জনা করা যুক্তিযুক্ত নহে । এ জগতে সুষ্টন্রব্যের 
সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যাহা কিছ দেখিতে সুন্দর তাহাই 
শ্রেষ্ঠ নহে । সৌন্দর্যাহীন বহু দ্রবা আমাদের পরম কল্যাণকর | সুতরাং সুন্দরী 
রমণীই যে কেবল নারীজাতির মধো শ্রেষ্ঠা ইহা বলা যাইতে পারে না । যেমন সুন্দর 
পুষ্পের সহিত সুগন্ধ মিশ্িিত থাকিলে সকলেই সেই ফুল ভালবাসে. সেইরূপ সুন্দরী 
রমণী সদ্দগুণের আধার হইলে সকলেরই আদরণীয়া হন । আঁবার সৌন্দর্যাহীন পষ্প 
সুগন্ধময় হইলে লোকে যেমন তাহার আদর করে ও গন্ধহীন সুন্দর পৃষ্পের অনাদর 
করে সেইবূপ কুবূপাঁও গুণবতী হইলেই সকলেই তশহার প্রশংসা করে ; গুণহীন 
সুন্দরীর সমাদর কেহ করে নাঁ। স্ত্রীলোকের রূপই বল আর গুণই বল; তাহাতে 
নিজের গর্ব করিবার কি আছে? ধীহার| রূপবতী, তশীারা স্বীয় সৌন্দধোর সহিত 
সহঅ গুণ যুক্ত করিয়া! “মণিকাঞ্চন'-সংযোগের ন্বায় অতুলনীয়! হউন, এবং ধাহার! 
রূপহীনা তাহারা ততোধিক যত্তে স্ত্রীজাতিসুলভ অন্রান্না গুণের অধিকাবিণী হইয়! 
তশহাদের রূপহীন্তার কলঙ্ক ঢাকিয়া ফেলুন, তাহা হইলে সংসার-জীবন 
সার্থক হইবে । 
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সহিষ্ণুতা 


সহিষ্ণুতা বা সহাগুণের তুলনা করিতে হইলে সাধারণতঃ লোকে ধরিত্রীর বা 
পৃথিবীর সহিত তুলনা কিয়! থাকেন। ত'হার ক।র“- জগতে সকল সন্টিহ 
সহিষণণতার উপর নির্ভর করে । কত আপদ-বিপদ. কত ঝড়-বাঞ্চা! সহ্য করিয়। একটী 
ফলবান্‌ রুক্ষ উৎপন্ন হয়, তা আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষা করিতেছি । লীন গর 
সংসারে বহু আপদৃ-বিপদ্‌, অভাব-অনটন, আপি-বাধি, ছ্ুঃখ-দণা নীবাবে সহা কা? 
পরিশেষে ভবানের আ'নীবর্বাদে সুখ-শান্তি লাভ করা যায়| যভারা সমন দুঃখ 
কষ্টে অস্থির হইয় পড়েন- তাভাঁরা কখনও স্বাসী সুখলাভ করিতে পশারিন না | আশ 
তোমার কষ্ট হইয়াছে, অভাব হইয়'ছে স্ কব. কাল আবার ভগবান আশীবব“ণুদ 
তোমার সুখের দিন অ'সিবে | অনেক স্ময়ে আমাদের ছুঃখ-কধী। ভিংসা হইতে ও 
উৎপন্ন হয়। অমুক ভাল ভাল গহনা পৰিতেছে, অমুকের কত এশ্বগা, আমর 
কিছুই নাই ; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখি9 অমুকের একদিনে উন্নতি ইয় নই। 
অমুকের অবস্থাও একদিন ভাল ছিল না 'কমশত অবসর পরিবর্তন ইনয়াচ্ছে | ভুমি 
যদি একান্তমনে ধৈধা ধরিয়া কর্তব) »ম্পাদন করিতে পার, সুখের দিন তোম রও 
আসিবে । মহাভারত, পুরাণ, নাটক. নাভল সকল পৃশ্তকেই ধেধাহীনত য় নাশের 
আর সহিষুণতায় সুখের উদাতরণ ভূরি ভুরি পাওয়া যায়। সীতাদেবী যদি স্বণয়গের 
জন্য অসহিষু না হউয়! উঠ্চিতেন, তাঁহা হইলে বোধ হয় উহার এমন সব্ব'ন।শ ঘটিত 
না। আবার অহলা সহিষুণতার মুদ্তিরপে যদি পাষাণ ভৃইয়া না থাকিতেন) তাহ! 
হইলে তিনি শ্রীরামচন্রের পদরেণু পাইাতেন না। বহ্থিমব'বুর ০ ৪ “কুফর 
কান্তের উইলে' এ বিষয় সুন্দররূপে “আলোচিত হইয়াছে 1 সূষ্যমুখীর সহিষু্ততাই 
তশহাকে তশাহার সোনার সংসার ফিরাইয়া দিল, আর ভ্রমরের অধৈর্ধাই একটা 
বন্ধিষ্ণ বংশ উৎসন্নে দিল। সময়ে সময়ে আমাদের উপর এমন বিপাদর বোঝা 
আসিয়া পড়ে যে, তখন মনে হয় জবর্বনাশ হইল, এ যাত্রা আর রক্ষা হইল না; 
কিন্তু ধৈর্যা ধারণ করিয়া থাকিলে আমর দেখিতে পাই যে" অচিরকালের মধো 
বিপদের মেঘ কাটিয়া সুখ-চন্দ্রের উদয় হয়| কর্্মবশে তুমি হদি চরিত্রহীন মীর 
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স্ঞারতের নারা 


হাতে পড়িয়া থাক, ভালবাসার দ্বার তাহাকে সংপথে আনিতে চেষ্টা কর। যদি 
গঞ্জনাময় সংসারে আসিয়! থাক, শীরবে সহা কর; প্রতিবাদ করিও না, প্রতিকলহ 
করিও না ;__দেখিবে মঙ্গলময় ভগবানেন্র আশীব্থাদে তোমার অশান্তি দূর হইবে । 
তোমার সংসার সুখ-শান্তিতে পূর্ণ হইবে । আর যদি সাময়িক যন্ত্রণার হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্বামীর সংসার ভাসাইয়া দিয়া পিতৃগৃহে উঠ, তাহাতে সাময়িক 
সুখ হইতে পারে বটে, কিন্তু চিরকালের সুখ হারাইতে হইবে । অনেক অজ্ঞ 
অভিভাবক এবপ ক্ষেত্রে কন্যাদিগকে উত্তমরূপ প্রশ্রয় দিয়! থাকেন। কিন্তু এ 
প্রশ্রয়ে যে কন্বার সবর্বনাশ করা হইতেছে, তাহা তশাহারা চিন্তাও করেন ন1। 


সংযম 


কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহঃ যদ ও মাৎসধ্য- এই ছয়টা মানবের পরম শক্র। 
এইজন্য ইহার্দিগকে “ষড়্‌রিপু' বলা হয়। এই ছয়টাকে দমন করিয়া! রাখার নাম 
সংযম | এই কামাদি রিপু ছয়টার মধ্যে একটার সঙ্গে অপরটাএ ঘনিষ্ঠ সথন্ধ আছে। 
' একটার উৎপত্তিতে অপরটীর উৎপত্তি এবং একটীর নাশে অপরের নাশ হয় । লোভ- 
বিশেষ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মদ ও মাৎসর্ধা জন্দিয়! 
থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র লোভকে দমন করিয়া রাখিতে 
পারিলেই ক্রমশ অপরাপর রিপুগুলিও শাস্তভাবাঁপন্ন হইয়া! থাকে। লোভ হইতে 
কাম জন্মিয়া থাকে । অতএব রিপু বা মানসিক বৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া 
রাখিতে না পারিলে নরনারী ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে । 
প্রথমতঃ, রূপজ লোভের বশবর্তী হইয়! কত রাজ্য শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে, 
কত সোনার সংসার উৎসম্পে গিয়াছে এবং কত নরনাবী যে কলঙ্কিত দ্র্বং জীবন- 
যাপনে বাধা হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দ্বিতীয় প্রকার লোভ-_ 
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সংধন 


রসনাঘটিত | আমরা খা্ঠ-পানীয়ের লোভ সংবরণ করিতে ন! পারিয়া সুন্দর নীরোগ 
দেহকে নানাবিধ ব্যাধির আধারে পরিণত করি । ইদানীং দেখ! যায় যে, প্রায় 
প্রত্যেক সংসারেই কাহারও ন! কাহারও কোন না কোন রোগ লাগিয়াই আছে। 
ইহাদের অধিকাংশই যে আহার-বিহারের দোষে উৎপন্ন তাহা প্রায় সকলেই বুঝেন ; 
কিন্তু সংঘমের অভাবে লোভের বশবর্তী হইয়া আমরা ইহা! বুঝিয়াও অজ্রের ন্থায় 
সর্ববনাশের পথ পরিষ্ক!র করিয়া অকালমৃত্যুকে ডাকিয়। আনিতেছি। শাস্তি ও 
শৃঙ্লাপূর্ণ সংসারে রুগ্ন ব্যক্তিকে লইয়া পরিজনবর্গকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। শুধু 
ইহাই নহে; আবশ্াক সংসার-খরচের বায়সঙ্কোচ কারয়া বা খণ করিয়া ডাক্তার- 
কবিরাজের ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়| সময়ে লোভ সংবরণ করিতে পারিলে এই 
আগন্তক বায়টা ধাচিয়৷ যাইতে পারে। 

লোভ যেমন শয়তাশের ফাদ, ক্রোধও তেমনই উহার শাণিত তরবারি । 
ক্রোধের উদ্রেক হইলে মানধের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তখন দয়া, দাক্ষিণা 
প্রভৃতি মনৃষ্তোচিত সদৃগুণসমুহ লোপ পাইয়া! মাহুষকে পিশাচে পরিণত করে। 
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আমরা এমন একটা কু-কাধ্য কিয়! বসি, যাহার জন্ম 
আমাদিগকে আজীবন অন্ৃতাপ করিতে হগ্। ক্রোধকে অগ্নির সহিত উপমা দেওয়া 
হয়। বাস্তবিক অগ্নি যেমন নিব্বিচারে দাহা বস্তুকে দগ্ধ করিয়! ভস্মাবশেষে পরিণত 
করে, ক্রোধও ততদ্রপ সব্‌্গুণসমূহ বা বিবেককে নিব্বিচারে ভস্মীভূত করে | মনীষিগণ 
এই দুর্দান্ত শক্রকে দলন করিবার একটা সুন্দর উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার! 
বলিয়াছেন যে, যখন কোন ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইবে, তৎক্ষণাৎ দর্পণে নিজের 
যুখ দেখিবে এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিবে! এইরূপ 
করিলেই অচিরে উহা! লয়প্রাপ্ত হইবে | 

ক্রোধ ভইতেই স্মতিবিভ্রম বা মোহ জন্িয়া থাকে । মোহ অজ্ঞানতারই নামাস্তর। 
উহা! মায়া-মরীচিকার ন্যায় মান্ষকে কুপথে লইয়া যায়। নির্মল আকাশে হঠাৎ 
কুয়াসা উঠিয়া যেমন সূর্ধাকিরণ আচ্ছাদন করে, মোহও তদ্রপ বিবেকজ্ঞানকে 
আচ্ছাদন করায় অসদ্বত্িগুলি প্রবল হইয়। উঠে এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ জীবকে 
ক্রমশঃই পাপের পথে টানিয়া লইয়া যায় । 


৫৯ 


ভারতের নারী 


মদ ও মাৎসধা মোহেরই সহজাত শত্রু । মদ বা মত্ত] দ্বিবিধ ; প্রথম-_মাদক- 
ভ্রব্যসেবনজনিত ; দ্বিতীয়__ধেশ্বর্ধাজনিত | অতান্ত অহিতকর উগ্ল মাদকের কথ) 
ছাড়িয়৷ দিলেও আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে চ|. টুরুট. দোক্তা, জরদ| ইতাদি ৃদ্- 
ম[দক-দ্রবোর প্রচলন দেখা যায়! ইহাও একপ্রকার বিলাসিতা ; ইহা দ্বারা এক 
এক গৃহস্তের যত অর্থ নষ্ট হয়, তন্দার| এক দরিদ্র গহস্থ বাঁচিয়া যাইতে পারে । 

মাৎসযা অর্থ।ৎ অহঙ্কার, বড কম শক্র নহে | যাহার ভিতবে অহঙ্কার শিকড় 
গাঁড়িয়া বসিয়াছে, সে নিজেকে অপর হইতে বেশ একটু স্বতন্ত্র রাখিতে চেষ্টা করে। 
এই মাংস্যধাভাব হইতে শাস্তিপণ সংসারে মনোভঙ্গ এবং গৃহভঙ্গরূপ আগুন জলিয়! 
উঠিয়া সংসারকে চারখারে দেয়। প্রথম হইতে সংযম অভ।াস করিলে এই সমস্ত 
ছুরস্ত রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সংযমহীন বাক্তির যাবতীয় কর্মমই 
ভন্মে ঘ্বতাহুতির ন্যু।য় শিম্ষল হয়। শাস্ত্রের নিয়ম এবং গুরুজনবগের সছুপদেশ প্রাতি- 
পালন করিয়া! চলিলেই নরনারী সংযত ব। জিতেন্ত্িয় হইতে পাবেন ইহাতে সন্দেস্ত 


নাই। 


সুশ্ুঙল। 


সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খল! সংসার-জীবনের একটি অতি মাবশ্ঠকীয় গণ। ইহ। 
বাতীত সুব্যবস্থায় সংসার-চলা অসম্ভব । সংসারের কাঁজ বা সংসারের দ্রবা একটা- 
দুইটা নয়, বহু । যদি সকল দ্রবা নিয়মিতরপে ও নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত ন! হয়, 
তাহ। হইলে সকল কাজ এমনই “এলোমেলো!” হইয়া যাঁয় যে? বহু পরিশ্রমেও কোন 
বিষয় সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে নাঁ। শৃঙ্খলার অভাবেই অনেক সময়ে অনেক 
কার্ধ্য অসম্পন্ন থাকে এবং বহু দ্রব্য অব্যবহাধ্য হইয়া পড়ে । এমন কি হঠাৎ বিপদের 
সময়ে আবশ্যক দ্রব্যের অভাবে বিপদের গুরুতা বাড়িয়া যায়। বৃহৎ পুস্তকের 
সুচী না থাকিলে যেমন তাহাতে লিখিত বিষয়গুলি সহজে বাঁহিন্ন করা যায় না, 


৬৭ 


অুশুঙ্জা 
কেবল পাতা উল্টাইয়া মরিতে হয় সেইন্প সংসারে শৃঙ্খল! না থাকিলে সাংসারিক 
কাধ্য ও ত্রব্যাদির কিছুই হিসাব থাকে না; কেবল ছুটাছুটি, খোজাখোজি 
ও ঝগড়া-ঝাটি করিয়া মপ্িতে হয়; আলোক গৃহের লক্ষ্মী, সৌন্দয্য ও 
এশ্বযোর দেবতা । শুৃঙ্খশাহীশা গৃহিণী সংসারে কখনও লক্ষ্মীর বাস 
থাকিতে পারে না। সুতগাং যে সংগারে বিশি-বর্দেবস্ত নাই, সে সংসার 
শীঘ্রই লক্ষ্মীছাড়া হইয়! পড়ে । লক্ষ্ান্বব্ূপিনীর লক্ষক্মাছাড়া হওয়া অপেক্ষ অধিক 
নিন্দার আর কি আছে? শ্খল। ধ1াখতে হইলে সকল পিকেহ ছু'স থাকা 
চাই ও সঙ্গে সঙ্গে মালস্যহাশা হওয়। চাই । কখন 1ক কাজ হবে, কি হইতেছে 
ন|, কখন্‌ কাহার কি দরকার এ সব বিষয়ে সব্বদা দৃষ্টি রাখা চাই । কোথায় 
কোন্‌ জিনিষ গেল, কোথায় কোন্‌ জিপিষ পাঁহল, সব্বদ! তত্াবধান কপিতে হইবে 
এবং গৃহ-কাবগাদর শেষে যতক্ষণ পা সংসাগের সমুদয় দ্রব্য যথাস্থানে সামবেশিত 
হয়, ততক্ষণ প্থ)ন্ত কোনঞমেজ বশাম লাভ করিবেন না। কাখে €যমশ শৃঙ্খলা 
আবশ্যক, বাক। ও বাখহারেও তান্বন্প ২ওয়। উচিত । কণঠস্বরে শৃঙ্খলা চাই | 
অযথ। চাৎকার ব। অনাধশ্যক মৃছুতার প্রয়োজন শাই। ক।যোপ তারতম), সম্পর্ক 
ও সময়ের গুণে কথস্বরের হাস-বুধি করতে হইবে । শ্বশ্রুমাতারৰ সহিত সাংসাপ্রিক 
বিষয়ে আশো৮নায় তে কঠম্বর মাখহ্যক, সন্তানকে শাপণ কারব।প সময়ে 
সে ষ্বর বাবহার করিলে চপিবে না। আবার সন্ত।স-শ[সনের স্বর কৌতুক- 
প্রসঙ্গে প্রযোজ! নহে । আবার মাথামুণ্ড ঠিক না রখিক্স। কোন বিষয়ে "হাউ 
হাউ” করিয়। পরিচয় দিতে গিয়। তবেই? হাপাইয়। ফেল। সমধিক দুষণীয় | যাহাকে 
দেখিয়। আবক্ষ ঘোমটা দেও, তাহা সমক্ষে ব| পঞ্ধোক্ষে থোনট।্গ [ভতগ হহতে 
লঙ্জাহীন।র ন্যায় াৎকার কর। সঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে যাহার সাহত কথা কহিবাৰ 
সম্পর্ক, তাহাকে দেখিয়। 'কলাবে। হওয়াও দূষণীপ । এইক্প আহার? শিদ্র, প্রভৃতি 
সবর্ববিষয়ে সমান শৃঙ্খল! থাকা! আবশ্যক । 





৬১ 


নিলাসিত। 


বিলাসবাসনা মানবের একরূপ দেহধন্ম বলিলেও চলে ; সুতরাং সংসারের 
সকলেই আপন আপন সুখস্বাচ্ছন্দ্য খুঁজিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্ত 
দেহ লইয়াই সংসার নহে ; দৈহিক সুখবিধান ছাড়া সংসারে অনেক গুরুতর কর্তব্য 
আছে। সুতরাং দৈহিক সুখের জন্য সে কর্তব্য ভাসাইয়! দিলে চলিবে কেন? দেশ, 
কাল অনুসারে আমাদের সংসারে ক্রমশঃই বিলাসিতা প্রবেশ করিতেছে । হহা! 
কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নহে । বিলাতীবিবির আদর্শ দেখিয়া হিন্দুনারীর কি বিৰি 
সাজা শোভা পায়? বিশেষতঃ বিলাসসজ্জ1! অনেক সময়ে কুৎসিত ভাবের উদ্দীপক | 
কোন্‌ লজ্জায় কুলবধূরা অর্দনগ্র বিলাসিনী সাজিয়া শ্বাশুর, ভাসুর, দেবর, শাশুড়ী, 
ননদিনী প্রভৃতির সম্মুখে বাহির হন? শুনিয়াছি সেকালে আধ্যবধূগণ সঙ্জিত হ্ইয়া 
সাধারণের সমক্ষে আসিতে একান্ত সঙ্কুচিতা হইতেন, ইহাই নারীচরিত্রের পবিত্র 
মধুরতা । জগজ্জননী জগদস্বা, ষড়েশ্বধ্যময়ী হইলেও শ্মশানবাসী শিবের বক্ষল- 
পরিহিতা! গৃহিণীরূপে বিরাজ করিতে ভালবাসেন । বিলাসিতার উপযোগী বেশভূষা 
হিন্দুবধূদিগের পক্ষে লজ্জার কথা, ইহা সবর্বথা বর্জনীয় । ইহাতে অনাবশ্যক অর্থ 
বয়, সময় নষ্ট, অপরপক্ষে শরীর নষ্ট হয়। তবে পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার জন্য অঙ্গ- 
মার্জনাদি ও পরিষ্কত-বস্ত্রাদি-পরিধাঁন, (কশবিন্বাসাদি যাহা একান্ত আবশ্যক, 
সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে | বর্তমান সামাঁজিক রীতি অন্ুস|রে মধ্যাদা- 
রক্ষার জন্ন অনেক সময়ে মূল্যবাঁন্‌ বসন-ভূষণের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ভগবৎকৃপায় 
বাহার অবস্থ! স্বচ্ছলঃ সময়বিশেষে তিনি তাহা সম্ভবমত ব্যবহার করিতে পারেন । 
তাই বলিয়। দরিদ্রগৃহিণী যেন সব্বস্বাস্ত করিয়া উক্তরূপ বসন-ভূষণ স্বামীর নিকট 
দাবী না করেন। ভদ্্রসমাজে গমনৌপযোগী সদাসিধ! পরিচ্ছন্ন বসনাদি মধাবিত্ত 
গৃহস্থের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। আজকালকার সমাজে “সেয়ানে সেয়ানে 
কোলাকুলি” চলিতেছে | কেহ মুল্যবান বসন-ভূষণ পবিলে তাহাকে সকলেই দ্বণার 
চক্ষে দেখিয়া থাঁকে ও তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিয়| থাকে । স্বামীর বংশমর্ধযাদ | 
ও গুণগৌরবই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সোনাদান।' নহে। নবদ্ীপনিবাঁসী 
পণ্ডিতপ্রবর বুনো রামনাথের জহধন্মিণী গঙ্গার ঘাটে পরিহাসকারিণী 


৬ 


ভলসতা 


রমণীগণের প্রতি আপনার বামহন্তের লাল সূতা! দেখাইয়া সগবেৰ বলিয়াছিলেন, 
“এই সৃতো! যে দিন ছিত্ডবে সে দিন নবদ্বীপ অন্ধকার হবে ।” যে অর্থে “বিলাসিনী' 
শব্দ ব্যবহৃত হয় সকলেই জানেন তাহা অতি ঘ্বণা। অতএব আমাদের বিশ্বাস- 


পবিত্র হিন্দুকুলের মঙ্জলময়ী বধূরা সাধ করিয়া কখনও সে আখাা-গ্রহণে অভিলাষিণী 
হইবেন না । 


অলসত। 

বিলাসিতা হইতেই অলসতা আসে | আলস্য মানুষের একটী প্রধান শক্ত ; ইহা 
হইতে যে সংসারের কত ক্ষতি হয়, তাহা! বর্ণনা করা যায় না| অলসত। যেরূপ 
ছুঃখ-কষট ও অবনতির কারণ হয়, পৃথিবীতে কোন ছূর্ঘটনাও তদ্রপ হয় নাই । 
অলসতা শুধু শরীরকে নষ্ট করিয়াই ক্ষা্। হয় না, মূনকে তুল্যবূপে কলুষিত করে । 
মেয়েলি ছড়ায় আছে--“সন্ধায় শয়ন করে প্রভাতে নিদ্রী যাঁয়ঃ চাউল মৎস্য ধুয়ে 
যেবা ছুয়ারে ফেলায়” ইত্যাদি সমুদয় আলস্ের চিন্চজ্ঞাপক, এবং ইহার ফলে 
লঙ্ষ্মীহীনা হওয়! অআবশ্টন্তাবী। আলস্যপরায়ণ] গৃতিণীর কোন সময়েও শ্রঙ্খলার 
সহিত গৃহকাধ্য নিষ্পন্ন হয় না, কাজেই গুরুজনের সেবা, সন্তান-পালন প্রভৃতি ও 
সম্যকৃন্পে নিম্পাদিত হয় না। আলস্মপরায়ণার গৃহে প্রবেশ করিতে যেখানে 
মানুষের ঘ্বণা বোধ হয়, সেখানে লক্ষ্মী আসিবেন কি করিয়া? কোন স্থানে মলমৃত্রঃ 
কোন স্থানে স্তুপীকত দরগন্ধময় ও অপরিষ্কৃত শষ্যা, অন্য স্থানে গৃহতল আবর্জনা পূর্ণ ; 
ধসারের সব্বত্রই যেন বিষাদময় ও উৎসাহহীন । অলসতার এমনি প্রভাব যে, 
সে স্বীয় জননী বিলাসিতাকেও গ্রাস করিয়া ফেলে ; সে সংসারের সকল সুখ নাশ 
করিয়া আশ্রয়দাতাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যায়| বহু উপার্জনক্ষম স্বামীও 
আলস্ঘপরায়ণ| পত্বীর দোষে চিরছুঃখ ও দরিদ্রতা ভোগ করেন । 


৬৩ 


ফ্ম। 


মল্সত1 যেমন বিলাসিতার রাক্ষসাকন্য।, ক্ষম| তন্রপ সহিধুতার দেবদৃহিতা। 
শহিঞ্ুত: হইতে ক্ষমার উৎপন্তি। সব্ব ৫সহা ধরণীর কন্যারূপা হিন্দুললনার সহিষুতা 
ও ক্ষমা খাভাবিক ! যে সহ করিতে পাপে, সে ক্ষমা করিতে পারে । জগতে যত 
মহত আছে, ক্ষমার মত মহত্ব আর কিছু নাহ । ক্ষমা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই 
অমান কল্যাণ স'ধন করে। ক্ষমার মত মন এ টার এমন প্র[ণ মাতাইয়া 
দিতে. এমন অপনার করিতে জগতে আখ কিছুই নাই। সহশ্র তিরস্কার, শত 
অতাচ।র, অজ লাঞুনায় যে ফল ন। হয়, একটা ক্ষমার উদাহরণে তাহার অজজ্র- 
গণ ফল হয় । মন খুব উচু না হইলে ক্ষমা করা যায় না। শ্ষমাণীল বাক্তি শিজে 
কাদিয়া পরকে কীদান। এ সংসার ভুলভ্রান্তি ও দোষক্রটিতে পূর্ণ । পদে পদে 
সবর্ববিষয়ে প্রতিবিধান কপিতে গেলে সংসারে হাহাকার পড়িয়া যায়। যেখানে 
দণ্ড ধ! প্রতিবিধন একান্ত অপরিহীধা হয়, সেখানেই দণ্ড দিবে, তদব্যতীত ক্ষমার 
বন্ধনেই সমস্ত সংসাঁরকে আপনার করিয়া বাঁধিয়া লইবে ; জগতে এমন পাষণ্ড কেহ 
নাই যে ক্ষমার বঁ'ধন ছিডিতে পারে | 


কবেহ-মমতা 


হিন্দ্ারীকে স্লেহ-মমত| বিষয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ প্রয়োজশীতা দেখি 
না। ইহা তীহাদের স্বাভাবিক গুণ। জগতে হিন্দ্রমণীই এ গুণে অন্যান 
দেশের রমণীগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে 
বল! যাইতে পারে। অন্পন সুধ তুচ্ছ করিয়া, জীবনের মায়া তাাগ 
করিয়া সব্বীন্তঃকরণে স্লেহ করিতে বুঝি জগতে আর কেহই সমর্থ নয়। 
হিন্দুরমণীর স্নেহের উদাহরণ, মমতার দৃষ্টান্ত লেখনীর বিষয়ীভূত নয়, ইহা 
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে সংসার-জীবনে প্রতিনিয়ত উপলব্ধির বিষয়। স্বামীর 
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সেছ-মমত। 


পরিজনবর্গের জন্য, বিশেষতঃ সন্তানের নিমিভ, সর্বত্যাগিনী মৃত্তিমতী মমতা হিন্দু 
পরিবারের গৃহে গৃহে এ ছৃন্দিনেও বিরাজ করিতেছে | তবে পাছে বৈদেশিক 
মিশ্রণে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় আমাদের এই পবিত্র আরাধা বস্ত কলুষিত হয়, 
সেই অ!শঙ্কায় এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবতারণ। করিতেছি । আর একটা কথা, অমৃতও 
বাবহার-দোষে গরলে পরিণত হয় | কিংবদস্তী আছে, বানরীরা স্বেহপরবশ হ্ইয়। 
দৃঢ় আলিঙ্গনে স্বায় সন্তানের জীবন পধান্ত নট করিয়া ফেলে । স্বভাবতঃই স্নেহশীলা 
অনেক জননী সন্তানস্পেহে এবপ মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তাহাদের স্েহাধিক্যই অনেক 
সময়ে সন্তানের সর্ববশাশের কারণ হৃইয়। উঠে । অনেক পরিবারের মধ্যে আলালের 
ঘরের দুল!ল' প্রায়ই দেখ| যায় | শৈশব হইতে অতাধিক স্সেহে তাহারা এমনি 
দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে যে, তাহাদের ভবিঘাৎ জীবন চিন্তা করিলে হৃদয় শিহরিয়। 
উঠে। যাহাকে তাহারা বুকের ধন ভাবিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে-ই 
একদিন আবার তাহাদের হবদয়ের শেলস্বরূপ হইয়া উঠে। সুতরাং সন্তান স্নেহের 
পাত্র হইলেও সে স্নেহের সীম! থাকা চাই, বন্ধন থাকা চাই, বিধি থাকা চাই | সকল 
ক্ষেত্রেই স্েহ-নিবন্ধন কঠোরতা হইতে নিবৃত্ত হইলে চলিবে কেন? সন্তানের 
বিস্ফোটক হইলে অস্ত্রচিকিৎস। কষ্টকর বলিয়া কি তাহা হইতে শিরৃত্র থাকিতে হইবে ? 
আর একটা কথা আমরা সময়ে সমগে এই স্নেহের বশবর্তী হইয়া সন্তানের প্রতি 
স্নেহের অত্যাচার করিয়া থাকি । সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, শিক্ষিত ও শক্তিশালী 
হইলে তাহাঁকে কি আচলে ঢাকিয়া। রাখা ভাল দেখায়? সে যখন মানুষ ভইয়াছে, 
তখন সে আপনার পথে চলুক | তাহার শৈশবে আমাদের যাহা কর্তব। তাহা সাধন 
করিয়াছি, এখন সে তাহার কণ্তবা সাধন করুক | একমাত্র স্নেহপরবশ হইয়া তাহার 
উন্নতির পথে কণ্টক হইতে যাইব কেন? সে তভালবাসা নয়, সে যে শক্রতা । 
কর্মসূত্রে দীর্ঘকালের জন্য তাহাকে যদি সুদূর দেশে যাইতে হয় যাউক ; তাহার 
অদর্শনজনিত দুঃখ নীরবে সহা করাই প্রয়োজন । স্েহপ্রবণ হৃদয়ে ভগবানের নিকট 
তাহার সর্ববাঙীণ কুশল-কামনাই তখন মাতাপিতার একমাত্র কর্তব্য। জীবনের ব্রত 
সাধন করিতে যদি তাহাকে সহআ্াধিকবার স্বৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয় হউক; জনক 
হইয়া, পালন করিয়া তাহাকে কি মানুষ হইতে দিব না? মৃত্যু ত দেহীর অবশ্যন্ভাবী 


৬৫ 


ভারতের নারী 


নিয়তি ; যদি মৃত্যু আসে গৃহে রাখিয়া জাচলে ঢাকিয়। তাহাকে কি রক্ষা করিতে 
পারিবেন? অন্ধস্প্েহের বশবর্তী হয় বাঁঙালীজাতি “ভীরু বাঙালীই' রহিল, মানুষ 
হুইতে পারিল না। শিশু যতদিন শিশু থাকে, ৩তদিন সে জননীর অঞ্চলের নিধি ১ 
শিশু যুবক হইলে সে ত জন্মভূমির ধন। স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া সে ধন অপহরণ করা 
কি পাপ নহে? সেইজন্য বলিতেছিলাম, স্পেহেরও বিধিবন্কন আবশ্যক | যে স্নেহের 
অমৃতময় সিঞ্চনে শিশুর দেহ গঠিত হইল, সে পবিত্র ঘ্নেহ যেন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতস!রে 
তবার্থকলুষিত না হয় | 


বিনয় 


পুরুষকে যেমন বাহিরের নানা কাজে নানা লোকের সংশ্রবে আিতে হয়, 
স্্রীলোকগণের তদন্বরূপ ব।হিরের লোকের সহিত সংশ্রব না থাকিলেও, একবারে 
যে তাহারা সংশ্রবশৃশ, তাহ| নহে | সুতর!ং আচারে ও বাবারে বিনয় যেমন 
পুরুষের চিরসঙ্গী, ভ্্রীলোকগণেরও উহা! ভূষণত্বরূপ | উৎসবাদিতে বাঙালীর ঘরে 
ভিন্ন পর্িবারস্থ বহু রমণীর হগমন হইয়। থাকে ; ভাহাঁদেক পরিচর্যার ভার গৃহিমীর 
উপরই ন্রষ্ত থাকে । সুখাতি-এখ্যাতি তাহার ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে। 
স্বামীর এশ্বর্ধা-উৎসবের বিপুল আয়োজনে তিনি যদি মনে মনে গঞ্থ্তা! হন, অথবা 
তাহার অপেক্ষ! অবস্থাহীন। অভ্যাগতা স্ত্রীলোকদিগকে তিনি যদি ছোট নজরে 
দেখেন, তাহা হইলে আয়োজন যত বিপুলই হউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্য 
একেবারে বার্থ হইয়। যাইবে । অপরপক্ষে যদি দ্রবাদির আয়োজন অসচ্ছলও থাকে, 
বিনয়সহকারে সকলকে উপযুক্ত-রূপ সমাদর করিলে ক্রুটী সহজেই ঢাকিয়া যাখ্ন। 
স্ত্রীলোকের গর্বব অতি ভয়ঙ্কর জিনিষ । জগৎলঙ্ষ্মী ইহা কখনই সহা করেন নাঁ। 
যে পরিবারের রমণীরা স্বামী প্রভৃতির আখিক উন্নতিতে গব্বিতা হইয়া! পড়েন, সে 
পরিবারের আশু পতন অবশ্ঠন্তাবী | “লক্ষ্মীর কথা"য় আছে “গৃহিণী গবের্বর ভরে 


৬৬ 


স্বাধীনতা 
করে কদাচার, অস্তি অন্তি বলি আমি ছাড়ি সে সংসার ।” ভগবানের কৃপায় 
অর্থশালী হইলে অনেক অবস্থাহীনকে প্রতিপালন করিতে হয় । সে পালন গবের্বর 
সহিত করিলেও প্রতিপাল্যেরা অবন্তমন্তূকে তাহা গ্রহণ করিবে তা কিন্তু তোমার 
নিকট উপকার প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা তাস্থাদ্দিগের মনে উদয় হওয়ার পরিবর্তে প্রতিনিয়ত 
বিদ্বেবভাবই জাগরিত হইতে থাকিবে! ফলে এই হইবে যে. অর্থবায়ে বিনয়ের 
অভাবে মাত্র বিদ্বেষভাজনই হইতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি বিনয়ের সহিত 
তাহাদিগকে সাহাঁযা করা যায়, তাহারা তোমার নিকট চিরকুতজ্ঞ থাকিবে | 


স্বাধীনত। 


স্্রীজাতির স্বাধীনতা এদেশে নাই বলিলেই হয়। জন্ম হইতে ম্ৃৃত্যুকাল পর্যাস্ত 
হিন্দুরমণীর জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহারা সব্্বাবস্তাতেই পিতা, 
স্বামী, সন্তানাদি কোন না কোন পুকষের অধীনে খাকেন। জীবসুষ্টি সম্বন্ধে 
চিন্তা করিলে পুরুষ ও স্ত্রীর দৈহিক গঠনের পার্থক্য স্ত্রীজাতি যে পুরুষেরই 
অনুবন্তিনী থাকিবে, ইহাই যেন ভগবদ্‌ অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং 
পুরুষের বশবর্তী থাকা স্ত্রীাতির লজ্জা বা দ্বণার কথা নহে। বিশেষতঃ 
শিক্ষিত ও হৃদয়বান্‌ বাক্তি কখনই স্ত্রীজাতিকে তাতাদের অধীন বলিয়! দ্বপার 
চক্ষে দেখেন না। হিন্দুশাস্্মতে স্বামী-স্ত্রী যখন অভিম্নহাদয়” তখন স্বামীর 
মত, স্বামীর ইচ্ছা, সে ত ভাহারই মত, তাহারই উচ্ছা। আমাদের দেশের 
স্ত্রীলোকের! সাধারণতঃ অশিক্ষিতা ও দ্রবর্বলা | তাহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে 
কোন কার্য করিতে গেলেই পদে পদে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা | এনব্সপ 
অনেক দেখা গিয়াছে- সংসারজ্ঞানরহিতা অনেক রমণী স্বাধীনভাবে চলিতে 
গিয়। নিজের সব্্বনাশ সাধণ করিয়াছেন । বিশেষতঃ এখন যেরূপ দেশকালের 
অবস্থা, তাহাতে স্ত্রীজাতির স্বাধীনভাবে ভ্রমণাঁদিও নিরাপদ নহে। এতদ্দেশীয় 


৬৭ 


ভারতের নারী 


সমাজতত্ববিদ মনীষিগণ শ্ত্রীজাতির উপযোগী যে ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন, সেই 
বিধিনিষেধগুলি মাঁনিয়া চলিলে সংসারে সুখ, শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিবে । 
সুতরাং খধি-বাবস্থিত নিয়মগুলি আমাদের অবনতমস্তকে পালন করাই কর্তব্য । 
আমাদের মনে হয়__সবর্ববিষয়ে স্বামীর মতানুসারিণী হওয়াই কুলবধূর ধন্ম। 
একমাত্র পাষণ্ড ও দুর্নাতিপরায়ণ বাক্কির কবল হইতে স্ত্রীধন্ম বা সতীত্ব-রক্ষার বিষয়ে 
স্ত্রীজাতি স্বাধীন । 


তভ্ডা 


চণক। পণ্ডিত বলেন-_-“অসত্তষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তক্টী এব পাধিবাঃ। সলজ্জা 
গণিকা নষ্টা লজ্জাহীনাঃ কুলস্ত্িয়ঃ 1” অর্থাৎ” _সন্তোষহীন ব্রাহ্মণ, সন্ত রাজা, সলজ্ঞা 
বারধনিতা ও লজ্জীহীনা কুলবধুর ধ্বংস অবশ্যস্তাবী | লজ্জাই স্ত্রীজাতির রক্ষাকবচ | 
ইহা স্ত্রীজনোচিত সমুদয় 'গুণকে বর্মের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখে । লজ্জা আছে 
বলিয়াই আজও অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করে নাই। লজ্জার ভয়েই স্ত্রী-পুরুষ 
বহু অকার্ধ্য হইতে নিরৃত থাকেন। পঞ্জহীন। স্ত্রীলোক সমাজের কলঙ্বস্বরূপ । 
কবিগণ স্ত্রীজাতিকে লজ্জাবতী লতার সহিত তুলনা করিয়া থ'কেন। পরপুরুষ দর্শনে 
লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিত থাকাই স্ত্রীজাতির ধর্ম । 

আজকাল অনেক বিষয়ে ইহার বৈপরীত্য ঘটিতেছে ! ঘোমটা লজ্জ! নিবারণের 
একটা বাহা আচ্ছাদন | ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও অপব্যবহার চলিতেছে । সাধারণতঃ 
দেখা যায়, পথে ঘাটে স্্ীলোকেরা পুরুষ দেখিলেই ঘোমটা দেন, কিন্তু অনেক স্থলে 
দেখা যায়, তাহারা একবার পুরুষকে ভাল করিয়া দেখিয়াই ঘোমটাটা দেন। 
আমাদের মতে যেখানে পুরুষের আগমনের সম্ভাবনা আছে, পূর্র্ব হইতেই সেখানে 
খোমটা দেওয়া ভাল । অনেক স্থানে বিবাহবাসরে কুলবধূরা হাস্মকৌতুক করিয়া 
থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাহা এরূপ অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ হয় যে, তাহা ভাষায় 


৬৮ 


সন্মলত। 


বর্ণনার অযোগ্য । এ প্রথার আশু উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন । বর যত আত্মীয়ই 
হউক না কেন, সে-ত নবাগত পরপুরুষ বটে। কোন্‌ যুক্তিতে তাহার সম্মুখে 
অশ্লীল রহস্যালাপ সঙ্গত হইতে পারে? স্বামীর সাক্ষাতেও যে ব্যবহার করিতে 
সক্কোচ আসে, অপরের সাক্ষাতে কিরূপে তাহা করা যায়? সম্বন্ধে যেই 
হউক, স্বামী ভিন্ন অপর কোন পুরুষের সহিত কোনরূপ রহস্যালাপ কুলবধৃদিগের 
কর্তব্য নহে। 

ভগ্ৰীপতি, নন্দাই প্রন্ভৃতিকে লইয়া কোন কোন অঞ্চলে উক্ত প্রকার পরিহাসাদি 
প্রচলিত প্রথার মধ্যে ফ্াড়াইয়াছে | কিন্তু কি সুত্রে বা কোন্‌ যুক্তিতে যে এরূপ 
প্রথা প্রচলিত হইল ভাবিয়া পাওয়া যায় নাঁ। এ বিষয়ে পুরুষদিগেরও লক্ষ্য রাখা 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয়, অপরের সাক্ষাতে স্বামীর 
সহিত হাস্যপরিহাসও লজ্জাশীলত! বিরুদ্ধ। বিলাসিতাপূর্ণ বেশভূষা লঙ্জাহীনতার 
রূপান্তর । লজ্জাবতীরা কখনও স্বামীর সম্মুখে অসঙ্গত লজ্জাহীনতার পরিচয় দিবেন 
না] | উচ্চ ভাষণ, উচ্চ হাস্য, চঞ্চল গমন, প্রভৃতি লঙ্জাহীনতার লক্ষণ। স্ত্রীজাতির 
শয়নে, ভোজনে; কথনে ও আচরণে সব্বদ1 সংযত থাকাই কর্তব্য । 


সনল্রতা 


অকপটে নিজের মনোভাব বা মতামত যথাযথ প্রকাশ করার নাম সরলতা! | 
মুখে একভাব, মনে একভাব ও বাক্য একভাব, কিন্তু কাধ্যে অন্যরূপ আচরণ করার 
নাম কুটিল্তা। যাহাঁর মন সব্্বদা সৎচিস্তায় মগ্র, নিত্য আননাময়? সরলতা! তাহার 
মুখে স্ৃতঃই ফুটিয়া উঠে। কোন গহিত-কার্য গোপন করিতে হইলে প্রবঞ্চনার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয় । যে জীবনে কোন মন্দ কার্য করে না, তাহার সে পথ 
অবলম্বন করিবার আবশ্টীক হয় না। সুতরাং সরলতাসম্পন্ন হইতে হইলে প্রথমে 
হীন ব! নিন্দনীয় কাধ্য করিতে বিরত হইবে, নচেৎ সরলতা লাভ অসম্ভব । সমাজে 


৬৯ 


সারত্তের নারী 


একজাতীয়! অতি হান কুটিলষভাবা রমণী আছেন, ধাহারা সরলতার ভান দেখাইয়! 
পরের মনে অযথা ব্যথা! দিয়া থাকেন। তীহারা বুঝেন সব, অথচ বলিবার সময়ে 
এমন ভাব দেখান, যেন না বুঝিয়াই সরলভাবে সমস্ত বলিয়া ফেলিয়াছেন। আন্তরিক 
উদ্দেশ্ব--তাহার মন্ত্মধাতা কথায় অন্যে অস্তরে দগ্ধ হউক। কুটিলত| অপেক্ষা সেই 
সরলতার ভান বড় সাংঘাতিক। সরলতা বিশ্বাসের ভিততিষ্বরূপ । যদি কাহারও 
সরলতায় কাহারও বিশ্বাস থাকে, তাহার সমুদয় কারা, সকল বাক্যই, নিঃসন্দেহে 
সে বিশ্বাস করে। সংসারের লোক যতই চতুর হউক না কেন, একদিন না একদিন 
তাহার চাতুরী ধরা পড়েই। কাজেই দৈনন্দিন জীবনে নিতানৈমিতিক চতুরতা 
ও কুটিলতা তাহার পরিজনব্গের মধ্যে কাহারও নিকট অজ্ঞাত থাকে না । ফলে এই 
হয়, যদি কোন বিষয় তিনি আন্তরিকতার সহিতও স-্পন্ন করেন সে বিষয়ও লোক 
সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে । অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সামান্য বিষয়ে কুটিল- 
তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ত্রীকে চিরদিনের জণ্য স্বামীর নিকট সন্দেহ ও দ্বণার পাত্রী 
হইয়! জীবন য'পন করিতে হইয়াছে । স্বামীর মনে সহজেই ধারণা হয় যে, সামান্য 
বিষয়ে যে একপ ছলণা করিতে পারে, গুরুতর বিষয়েও যে সে একদিন ছলন1 করিতে 
পাবিবে না" তাহার প্রমাণ কি? সংসারে, বিশেষতঃ নারীজীবনে সন্দেহ বড় 
দোষের, বড় ভয়ের কারদ। তিলেকের সন্দেহ দূর করিতে অনেক সময়ে একট 
জীবন কাটিয়া যায়। মান্ুষমাত্রের ভুল-্রাস্তি, দোঁষ-ত্রটি হইয়া থাকে । উপস্থিত 
তিরস্কীর হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কপটতা৷ অবলম্বন করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত 
নয়। সরল চিত্তে ঘাপনার ভুল বা ত্রুটি, স্বামী বা পরিজন সমক্ষে প্রকাশ করাই 
শ্রেয়দ্কর। কুটিল বাবহারে সন্দেহ উৎপাদন করাইয়া যে নিজেই জন্মের মত ছুঃখ- 
ভাগিনী হন, তাহা নহে ; যাহার মনে সে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার জীবনকেও 
বিষময় করিয়! তোল! হয়। কাধে, ব্যাবহারে ও চিন্তায় সব্বান্তঃকরণে যাহাতে 
পূর্ণ সরলতা থাকে, সব্বপ্রযত্বে সে বিষয়ে যত্তবতী হইতে হইবে । সত্য, সরলতার 
সহচর ও আশ্রয় । সুতরাং জীবনের সমুদয় আচরণ সত্যপূর্ণ হওয়া চাই । 

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়--আজকাল বৃদ্ধিহীনতাকে সাধারণে সরলতা আখ্যা! 
দিয়া থাকেন। সরল হইতে হইলে বুদ্ধিহীন হইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই ; 
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গাস্ভী্য 
নরল হইতে হইলে যে সংসারের সকল সমস্যা, সকল রহসবই, সকল গোপনীয় বিষয়ই, 
অকপটে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। 
ংসার ধন্ম করিতে গেলে অনেক বিষয় অনেক সময়ে গোপন রাখা আবশ্খক হয় । 
সকল বিষয়ই সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইলে কাধ্যসিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত ঘটে। 
সুতরাং মমন্ত্রগুপ্তি' অর্থাৎ আপনার উদ্দেস্ত গোপন, সংসারজীবনে একটা সাধনীয় 
বিষয়। সরলতা অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়! উক্ত বিষয়ে লক্ষ্যহীন! হইলে চলিবে 
নাঁ। বিশেষতঃ অনেকেই বিশ্বাস করিয়া তাহার মণের কথা তোমার কাছে ব্যক্ত 
করিতে পারেন, সরলতার দোহাই দিয়া তুমি যধি জাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ 
কর, তাহাতে প্রকারান্তরে উক্ত ব্যক্তির সবর্বনাশ সাধন করা হইবে। গোপনীয় 
বিষয় যদি ঘ্বণ্য হয়, তুমি তাহা কদাচ শ্রবণ করিবে না । আর এক কথা, সংসার 
শঠ ও প্রৰঞ্চকে পূর্ণ । সুতরাং তোমার সরলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়৷ তোমার 
অনিষ্ট করিতে না পারে; সে বিষয়েও তোমাকে তুল্যরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
কাজেই সরলচিন্তা হইতে গেলে বৃষ্িহীনতার পরিবর্তে সুচতুরা ও তীক্ষবৃদ্ধিসম্পন্ন 
হইতে হইবে । নতুবা অনেক বিপদের সম্ভাবনা । 





গা্ভীর্য্য 


অনেক সংসারে দেখা যায়__এমন এক একটা কর্তা বা গৃহিণী আছেন ধাহাকে 
দেখিবামাত্র বাড়ীশুদ্ধ লোক এমন কি পাড়ার বা গ্রামস্থ অনেক লোক ব্রস্ত হইয়া 
পড়ে । তাহার কাছে মাথা যেন আপনিই নত হইয়। পড়ে। অথচ তাহাকে 
কখনও কাহাঁকেও তাড়ন! ব! পীড়ন করিতে দেখা যায় না| আবার এমনও হয়, 
হুয়ত তাহার অসাক্ষাতে অনেকেই তাহার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জল্পনা-কল্পনা! করে, কিন্তু 
সেই ক্ষেত্রে তিনি তাহার সদাপ্রফুল্ল মুর্তি লইয়া যেমনই উপস্থিত হন, অমনি সকলে 
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ভারতের নারী 
গলিয়া যায়। কেন এমন হয়? আমাদের আলোচ্য বিষয় গাম্ভীর্য বা “রাশ' ফে 
ইহাঁর একমাত্র কারণ ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 

এখন দেখিতে হইবে, কি কি বিশিষ্ট গুণ থাকিলে এ সম্মান লাভ করা যায়। 
গম্ভীর প্রকৃতির লোকের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহারা স্বভাবতঃ 
বিশেষ ধৈর্যশীল । আপদ-বিপদে, সম্পদ্‌-উৎসবে, অথবা কলহ-বিবাদে ইহারা 
অন্যায় বিচার করেন না, বা অযৌক্তিক কথা বলেন না । কারণ ইহারা স্বল্পভাষী ও 
মিউভাষী | সাধারণের নায় কোন বিষয়ে অযাচিতভাবে নিজের মতামত প্রকাশ 
করেন না বা কোনও বিষয়ে মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন নাঁ। যখন ইহাদের কোন 
বিষয়ে মতামত প্রকাশ বা মীমাংসার আবশ্যক হয়, তখন হারা স্ভাবসুলভ মিষ্ট 
কথায় ও ধীরভাবে সকল বিষয়ের এরূপ মীমাংসা করেন যে, বাদী-প্রতিব!দী কোন 
পক্ষই অসস্তষ্ট হন না। ইহারা কষ্টপহিষুণ | অন্বোর বিপদে বা উত্সবে আপনাদের 
দৈহিক সুখ তুচ্ছ করিয়! প্রাণপণ যত্বে ও প্রসন্ন মনে তাহার কার্ধোদ্ধার করিয়া 
থাকেন। ইহারা ষভাবতঃ স্রেহশীল | ইহাদের মিষ্ট বাক্য শোকে সান্তনা দিতে, 
বিপদে উৎসাহ দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম । ইহারা অতি সহজেই মনের ভাব বুঝিতে 
পারেন এবং লোকের মন বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবহারেই তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া 
থাকেন। আপনাদের সুখ-এরশ্বর্ধয বা অভাব-অভিযোগের বিষয় কদাপি আলোচন। 
করেন না । কেহ তাহাদের কাছে যাইপে ৩|হাগ সববাঙ্গীশ কুশল পুজ্খা নুপুঙ্খরূপে 
জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহার দুঃখের বিষয়গুলিতে সহানুভূতি ও সুখের বিষয়গুলিতে 
আনন্দ প্রকাশ করেন। বড় গাছ যেমন বড় ঝড় সয়, তেমনি ইহারা সংসার-অরণ্যে 
বনস্পতিরূপে দৃঃখ-শোকের অনেক আঘাত নীরবে জহা করেন। গাভীধ্যপূর্ণ 
গৃহিণীর গুটিকয়েক গুণের উল্লেখ করিলাম । সংসারকে সুখের ও শান্তির স্থল 
করিতে হইলে এসব গুণের অধিকারিণী না হইলে চলিবে কেন? আমরা আশা 
করি, সংসারজীবনের আ'বস্ত হইতে প্রত্যেক পুরমহিল! উক্ত গুণে গুণবতী হইতে 
প্রাণপণে চেষ্ট! করিবেন। 
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আতা সন্তোষ 


রোগ যেমন স্বভাবতঃ সারিবার মুখে না আসিলে কেবলমাত্র ওষধ প্রয়োগে 
কিছুতেই সারে না, অনেক কঠিন ব্যাধি আবার বিনা ওষধে সারিতে দেখা যায়, 
মাহুষেরও আত্ম-সন্তোষ বা মনের সুখ আপনা হইতে লাভ না করিলে কেবলমাত্র 
উপাদানসংগ্রহে বা ভোগাবস্তরলাভে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না । মাত্স-সন্তোষশীল 
ব্যক্তির মনের সুখ সহ অভাবের ভিতরও সমভাবে বিরাজ করিতে থাকে । এই 
পৃথিবীতে কামন!রও শেষ নাই. বাসনারও শেষ নাই। যিনি যত ভোগাবস্ত 
পাইবেন তাহাতে তাহার তৃপ্তি না হইয়া বরং আকাজ্কার রূদ্ধি হইয়। থাকে | রাজ- 
মহিষীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, শুনিবে তাহার সেই অতুল এশ্বধোও তৃপ্তিলাভ 
হইতেছে না । সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভোগ্যবস্্লাভেই কোনক্রেমে মনের সুখলাভ 
হইতে পারে না । এরশ্বর্যা-সম্পদ লাভে প্রায় সকল লোকেরই আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়+ 
তাই বলিয়। উহাই জীবনের প্রকৃত সুখলাভের পন্থা নহে ; ওটা আমাদের মনের' 
ৰিকার মাত্র। 

তোমার স্বামী এক শত টাকা উপার্জন করেন, তুমি তাহাতে সুখী হইতে 
পারিতেছ ন| ; ভাবিতেছ, পাঁচ শত টাক] উপার্জন করিলে তোষার সুখ হয় । কিস্তু 
পাঁচ শত টাকা উপার্জনশীল স্বামীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাস! করিয়া দেখঃ তিনিও তাহাতে 
সুখী হইতে পারিতেছেন ন1 ; তিন হাজার টাকার জন্য লালায়িত। আবার দরিদ্রের 
গৃহিণী তোমার এশ্বর্ধোর ঈর্ধ্যা করিতেছেন । জগতে এই ভাব বরাবর চলিয়া 
আসিতেছে । কোন দিন যে ইহার ব/তিক্রেম হইবে, এরূপ বোধ হয় না। খাওয়া 
বল, পরা বল, অহঙ্কার বল, অট্টালিকা বল, সবই ত বাচার জন্য কিস্ত ভোগ- 
বিলাসের জন্য ত বাঁচা নহে, জীবনের উদ্দেশ্যও তাহা নয় | জীবনধারণ করিতে গেলে' 
যাহ একাস্ত দরকার, তাহা পাইলেই যথেষ্ট হইল মনে করা উচিত । কারণ, আমরা! 
স্পষ্ট দেখিতেছি, শাক-ভাত খাইয়! দরিদ্রের বাঁচে, আকার পোলাও-কালিয়! 
খাইয়াও বড়লোকেরা বাঁচে । তাহাতে ছুঃখ বা কষ্ট করা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল | 
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ভারতের নারী 


উহাতে কিছুই আসে যায় না| বরং খ্রশ্বর্্য বেশী হইলে লোক সাধারণতঃ তাহাতে 
উন্মত্ত হইয়া! পড়ে ; তাহাতে তাহার ক্ষতি বৈ লাভ হয় ন!। 

জগতে বিদ্যায়, গৌরবে ও মহিমায় ধ্াহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে প্রায় সকলেই দরিদ্রের সন্তান । অর্থহীনতা বা অভাব তাহাদের উন্নতির 
কিছুই ক্ষতি করিতে পারে নাই; বরং তাহাদের মানুষ হইবার পক্ষে সহায়তাই 
করিয়াছে । স্নেহমর ভগবান্‌ সমদশী, তিনি তাহার করুণা সকল সন্তানের উপর 
ভুলযরূপে বণ্চন কিয়া দিয়াছেন এবং দেহ ধারণ করিতে যাহা একান্ত প্রয়োজন, 
তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই । 

উদাহরণস্বরূপ একটা কথ! বলিতেছি--বাতাস আমাদের প্রাণস্বরূপ ; তাহা 
আমরা সকলে তুল্যরূপেই পাই। বর্তমান যুগে ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়া! ন৷ 
পাইলে আমাদের মন খুঁতখুঁত করে সত, কিন্তু ভাবিয়। দেখ দেখি ভগবধ্প্রদত্ত বাস্ধু 
অপেক্ষা সে কিবেশী তৃপ্তিকর? নিন্মল জল অভাবে আমরা কয় দিন বাচিতে 
পারি? শত সহত্র আোতখ্বিনীর সুপেয় ক্ষীরধারা কি আমাদের সকলের তুল্য ভোগ্য 
নহে ? কল বা ফোয়ারার জল কি এত মিট? দেহধারণ করিতে হইলে আহার্য্ের 
প্রয়োজন সন্দেহ নাই ; ক্ষীর, সর, নবনী-ভোগে ধনীরা যে সুখ লাভ করেন, শাক- 
ভাত খাইয়া দরিদ্রের সে তৃপ্তি হয় নাকি? দরিদ্রের দেহ কি সুস্থ থাকে না? 
নিদ্রা দেহধারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, সে সুখ হইছে ভগবান তকোঁন দরিদ্ত্রকে 
বঞ্চিত করেন নাই। বরং আত্ম-সন্তোষশীল এশ্বধ্যচিস্তাহীন দরিদ্রেরাই সে তৃপ্তি 
পর্ণমাত্রায় উপভোগ করে ! 

অর্থহীনতা ও অর্থপ্রাচূর্ধ্ের মধ্যে বাস্তবিকই আমরা বিশেষ কোন পার্থক্য 
দেখিতে পাই না| কোন অর্থবান্‌ ব্যক্তি কি জগতের রোগ, শোক, জরা, বার্ধক্য ও 
স্বতাুর হস্ত হইতে অর্থবলে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন? এ যন্ত্রণা দরিত্রেরও যেমন 
ধনীরও তেমন | তবে আমরা যে “হাউ-মাউ' করি, সেটা মোহ ও আমাদের মনের 
ভুল। জটাবন্কলধারী আর্ষাঝষি এবং ভূষণহীন! আধ্যরম্ণীগণের স্চ্ছন্দবনজাঁত ফল- 
মুল-আহারে, কুটারবাসে বা পত্রশয্যায় শয়ণে মনের সুখের বা মনু্তত্বলাভের বিন্দুমাত্র 
ব্যাঘাত ঘটে নাই। আধাষুগ ছাড়িয়া দিলেও, এই সেদিনের কথা, নিষ্ঠাবান পরম- 
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পণ্ডিত বুনো রামনাথ তাহার পুণ্যবতী পত্বীর প্রদত্ত তেতুল পাতার ঝোল খাইয়। 
আনন্দে বলিয়াছিলেন, “যাহার বাড়ীতে এমন অম্বত বৃক্ষ এবং যাহার স্ত্রী এমন 
সুপাচিকা, তাহার বাড়ীতে খাগ্যের অভাব আবার কিরূপে হইতে পারে 1” মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী ভুমিদান করিবার অভিপ্রায়ে একদিন তাহাকে 
সভায় লইয়! যান, কিন্ত স্বভাবসত্ত্উ সদানন্দ মহাপুরুষ কোন সাংসারিক অভাবহ 
জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইলেন না; কেবলমাত্র জীবের আতান্তিক দুঃখের বিষয় 
লইয়াই আলোচনা করিতে লাগিলেন । 

সুখ বা আনন্দ লোকের মনে, দ্রবে) নহে; যদি দ্রব্যে হইত, তাহা হইলে 
সকলেই একই গ্রিনিষ বা একপ্রকার জিনিষই ভালবাগিত। তুমি পিঁয়াজের গন্ধে 
অস্থির হইয়া পড়, আর একজন আনন্দে তাহা আহার করে। সৌনাধ্য্ঞানী তুমি 
যে সুন্দর পুষ্প সাদরে সোহাগের সহিত বক্ষে ধারণ কর, শস্যকামী কৃষক অনায়াসে 
তাহার ক্ষেত্র হইতে সেই পুস্পর্ক্ষকে আবর্জনার ম্যায় উৎপাটন করে। এখন 
ভাবিয়া দেখ দেখি সৌন্দধ/ সেই পুষ্পে না তোমার মনে? সুতরাং যাহা কিছু সুখ 
এবং যাহা কিছু দুঃখ সবই আমাদের নিজেদের মনের ধর্ম । আমরা ইচ্ছা করিলেই 
সুখী হইতে পারি, আবার ইচ্ছানুসারেই দুঃখের ভাগী হই। জগতে মঙ্গলময় 
বিধাতার বিধানে যাহা হইবার তাহা হইবেই' তুমি আমি কেহই তাহা রোধ করিতে 
পারিব না। তাহাতে অসন্তুষ্ট বা! রুষ্ট হইয়া! 'গেলুম-গেছি' বলিয়া আমরা ছুঃখের 
মাত্রাই ৰৃা্ধি করিয়! থাকি। 

একভাবে দেখিতে গেলে জগতে প্রকৃতপক্ষে সকলেই সমান সুখ-ছুঃখভাগী। 
রাজা ও প্রজায়, ধনী ও দরিজ্দ্রে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । এ জগতে যদি একজন রাজা 
থাকে ত সকলেই রাজা, আর একজন দরিদ্র থাকিলে সকলেই দরিদ্র । কথাটা একটু 
ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল! দরকার | মনে কর একজন রাজা, এখন দেখ তাহার 
রাজশক্তি ও ত্রশ্বর্ধ্য কি কি? প্রথমতঃ, রাজার অনেক প্রজা আছে; অনেক কল্যাণ- 
কামী ব্যক্তিও আছেন; তিনি স্বাধীন; তাহার আদেশ লোকে দেবাদেশের মত পালন 
করে, তিনি বরেণ্য, সকলে তাহাকে শ্রেষ্ঠতা দান করে; মোটামুটি এই লইয়াই তিনি 
রাজা ; এবং সেই সম্মানে সম্মানিত স্বামীর স্ত্রী রাজমহিষী আখ্যা পাইয়া থাকেন। 
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এখন একজন তোমার বা আমার মত সাধারণ লোক লইয়া আলোচনা কর। 
দেখা যাক সাধারণ রাজারাণীর যে ষে সম্পদ্‌, যে যে শক্তি আছেঃ তোমার আমার 
মত গৃহস্থ রাজারাণীর সেই সেই' সম্পদ, সেই সেই শক্তি আছে কিনা। পৃব্রোক্ি 
রাজা বা রাজমহিযীর লক্ষ বা কোটি প্রজা বা প্রতিপাল্য ; তোমার বা আমার 
না হয় ছু'টি কি পাঁচটি । তিনি যেমন প্রজাদের দণ্মুণ্ডের কর্তা, তুমি বা আমি কি 
আমাদের ক্ষুত্র সংসারের একমাত্র হর্ভা-কর্তী নহি? একজনও কি আমাদের 
মুখাপেক্ষী নাই । রাজার সহস্র দাসদাসী সেবারত ; তোমার আয্ার কি একটিও 
স্নেহপুত্তলিকা পুক্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী আন্তরিক যত্বে সেবা করে না? বাজার 
কল্যাণকামনায় লক্ষ প্রজা মঙ্গল উৎসব করে সত্য, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার 
দরিদ্র স্বামী জীবিকার্জনে যখন বিপদ্‌সঞ্কুল পথে যান, তখন তুমি ও তোমার 
পরিবারস্থ প্রতিপাল্য সকলে আর্স্বরে কায়মনোবাঁকো তাহার কল্যাণ কামনা কর 
কিন! ? যদি ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ পাত হুইয়! যায় তোমার কি সেদিকে লক্ষ্য থাকে ? 
একমাত্র সেই দরিদ্র স্বামীর মঙ্গল-_তশাহার সর্ববাহ্গীণ কুশলঃ তাঁহার নিরাপদে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন-তোমার কি তখন একমাত্র কাম্য হইয়া উঠে না? জগতে এমন কি 
কেহ আছে, যাহার জন্বা তোমার স্বামী অপেক্ষা মন অধিক চঞ্চল হয়? রাজরাণী 
তশহাদের রাজোর মধো স্বাধীন সত), তুমি বা আমি কি আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে 
পর্ণকুটার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনত| উপভোগ করি না? চিরছুঃখপীড়িতা কাঙ্গালিনী 
জননীর প্রাণপুত্তলি পুত্রের প্রতি যে স্বগীয় স্েহ, অস্ৃতময় টান, ধশ্বধ্যের প্রভাবে” 
শক্তির শাসনে রাজ! কি প্রজার নিকট তদপেক্ষা অধিক স্নেহভাজন হইতে সমর্থ হন ? 
সুতরাং এ কথা! আমরা স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি, নিজের গৃহে স্বজনমধ্যে সকলেই 
সমান রাজসম্মান লাভ করিয়া থাকেন! 

আমাদের সাধারণ মনঃকষ্ট যে ঈর্ধ্যাসস্তৃত ও মানসিক দ্বর্বলতার পরিচায়ক, 
আর ছ্ুই-একটা কথা বলিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তোমার সন্তান যদি 
কুৎসিত হয়; কৈ তাহাকে ফেলিয়া অন্যের বূপবান্‌ শিশুকে কোলে লইয়| তুলায়েহে 
ত আদর করিতে পার না । তবে কেন পরের মুল্যবান স্বর্ণবলয় দেখিয়া আপনার 
ফনিত্র স্বামিপ্রদূত শাখাসিন্দুবে সন্তোষ লাভ কবিতে পারিবে না নিজের কৃষঃবর্ণ 
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কুৎসিৎ অঙ্গুলিতে অঙ্কুরীয় ধারণ না করিয়! অন্বের সুগঠিত সুঠাম অস্থুলিতে পরাইবার 
জন্ম ত পাগল হও না! তবে কেন পরের সুধাপবল অট্রালিকা দেখিয়া নিজের 
পর্ণকুটার পানে দ্িপাত করিতে তোমার প্রাণ কাদিয়া উঠে? ভগবান্‌ দয়! করিয়! 
তোমাকে যাহা দিয়াছেন, সেই তোমার সুখের? সে-ই তোমার আদরের | পরের 
সুখ, পরের এশ্বর্ধা দেখিয়| নিজের প্রাণকে অস্থির করিও না। সৌন্মধ্যের জন্ম 
অলঙ্কারের প্রয়োজন ; সে সৌন্দর্যা-লাভের জনা তোমার প্রাণ বাকুল হইতে পারে; 
কিন্ত তোমার শুধু সেই সৌনরধা-লাশই উদ্দেশ্য হইলে, তুমিও অক্লেশে কাননসুলভ 
সুন্দর কুসুমে তোমার দেহ আবৃত করিতে পার, বল দেখি একটা ফুলের যে 
স্বভাবসৌন্দর্যা, সহজ শিল্পী লক্ষ মুগ্তা বায়ে কি সে সৌন্দধ্য সুষ্টি করিতে পারে ? 
একটা সগ্ভতঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পমালা বক্ষঃ ও গ্রীবাদদেশকে যে শোভায় শোভিত করে, 
জগতে কোন মুলাবাঁন অলঙ্কার কি ভাহ! করিতে সমর্থ হয়? তাহা হইলে দেখ! 
ইতেছে, লঙ্কার আমাদের সীন্দধার্দ্ধির জন্য নহে, উহা আমাদের এশ্বধাগর্ৰের 
জন্য । এই এশ্বধ্যগক্ব সাধারণতঃ পরশ্রীকাতরতা হইতে উৎপন্ন হয়। সংসারধশ্ম 
পালন কর! তোমার নারীজীবনের লক্ষ।, তাহার সম্পাদনেই তোমার তৃতপ্তি। ভোগ- 
বিলাস ত তোমার জীবনের ব্রত নহে । 
দারিব্র/পীডিত দেশে শত অভাবের মধে। আমাদের সংসারযাত্রা নিক্বাহ করিতে 
হইবে | হিংসা-প্রণোদিত হ্ইয়| সকল বিষয়েই অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া সংসার- 
জীবনকে বিষময় করিয়া! তোলা আদর্শ গৃহিণীর কর্তবা নহে । তোমর!| ইচ্ছা করিলে 
আত্ম-সন্তোষ দ্বারা গৃহের শত অভাব, সহআ অনটনকে আগ্মতৃপ্তির অন্বতধারায় 
মধুময় করিয়! তুলিতে পার ; নিজেরাও চিরসুখিনী ও ধন্যা হইতে পার+ তোমাদের 
স্বামী এবং পরিজনবর্গও পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারেন | 


৭৭ 


অর্থ-সম্পদ্দেত্র জদ্্যন্বহান্র 


মণি, ুক্তা, হীরক, প্রবাল প্রভৃতি রত্ব; ভ্বর্ণরৌপ্যের পাত্র ও অলঙ্কার, কাংসয, 
তাঅ ও পিত্তলাদির ভ্রবাসমূহ এবং বসন-ভূষণাদি পদার্থ-সমুদয় অর্থসম্পদূরূপে 
পরিগণিত । এই অর্থগম্পদ সকল গৃহস্থেরই অল্প-বিষ্তর কিছু না কিছু আছে। কিন্তু 
উহার যথাযথ ব্যবহার ন! জানায় অনেকে দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া থাকেন। 
উহার রক্ষা! এবং নিয়মিত বাবহার দ্বারা যেমন সুখশান্তি পাওয়া যায়, তেমনই 
অযথা ব্যবহারে দারিদ্র্য এবং বিপদকে ডাকিয়া আনা হয়, সুতরাং অর্থ-ব্যবহারনীতি 
শিক্ষা করা সকলেরই প্রয়োজন । সংসারে সকলেই সমান অর্থ উপার্জনক্ষম হইতে 
পারে না; এ অবস্থায় প্রত্যেকেরই স্ব স্ব অবস্থায় সম্তৃষ্ট থাকিয়া মিতব্যয়িতা ঘ্বার! 
ংসার পরিচালন। করা উচিত। লক্ষপতি হইলেও অযিতবায়ী বাক্তিকে পরিণামে 
অবশ্থই ছুঃখভোগ করিতে হয়| এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা আমাদের মাতৃস্থানীয়া 
গৃহলক্ষ্ীগণেরই বিশেষ্ূপে অবহিত হওয়া কর্তব্য । তশাহারা যদি মিতব্যয়িতা- 
সহকারে উহার পরিচালন! না করেন, তখে সে সংসার কখনই সুখের হইতে পারে 
না। অনেক সংসারে একপ দেখা যায় যে, পয়সার অভাবে হয়ত ছেলেরা পড়িবার 
বই যথাসময়ে সংগ্রহ করিতে না পারায় পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, অথচ 
এ দ্রিকে আলতা, চিরুণী, পমেটম প্রভৃতি প্রসাধন দ্রবা, সাবান ও এসেন্স প্রভৃতি 
বিলাসিতার উপকরণের কোন কিছুই অভাব ঘটে না, বরঞ্চ একপ্রকার নিঃশেষ 
হইতে না হইতেই অন্য প্রকার আমদানী হয়। এইব্সপ অর্থের অপব্যবহারের ফলে 
ভুঃসময়ে বা বিপদ-আপদে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গৃহস্থকে খণগ্রস্ত হইতে 
হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অনাবশ্ঠক পরিচ্ছদ ও অলক্কারের প্রাচুরধধা এত অধিক 
যে, প্রলুব্ধ দসুয-তস্কর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৃহস্থকে সব্ব্বান্ত হইতে হয়* এমন কি 
প্রাণরক্ষাও দুর্ঘট হইয়া পড়ে । জননীগণ ইহা বুঝেন না যে, সময়ে অর্থ সঞ্চয় না 
করায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুভ্র-কন্বার রোগাদিতে সুচাকৎসার অভাবে অকালে তাহা- 
দিগকে হারাইতে হয়। মধ্যবিত্তের সংসারে এইব্প ঘটনা বিরল নহে। গৃহিণীকে 


৮ 


আমোদ-গ্রমোদ 


সবর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, স্বামি-পুত্রের উপার্জনশক্তি চিরদিন সমান থাকিবে 
না। উপার্জনের অন্থপাতে সাংসারিক অবশ্ঠকর্তবা বায় নিবর্বাহ করিয়া হংসময়ের 
জন্য যথাসাধ্য সঞ্চয় করা প্রতোকেরই কর্তবা। মিতব্যয় করিতে হইবে বলিয়া 
একেবারে কৃপণতাঁও ভাল নহে । অমিতব্যয়িতা এবং কৃপণতা! তুলারূপেই দোষাবহ। 
শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, “উপাঞ্জিত অর্থের অদ্ধেক নিজের এবং পোস্বর্গের 
প্রতিপালনার্থ বায় করিবে, চারিভাগের একভাগ পানাদি সৎকার্ধো শিয়োগ করিবে 
এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্াংশ দুঃসময়ের জন্য সঞ্চয় করিবে ।” শাস্ত্রের এই নির্দেশ ও 
মত সুচিন্তিত । আমরা যদি এই মতানৃবর্তী হইয়! চর্টল+ তবে আমাদিগকে বিপন্ন 
হইতে হইবে না ইহা! সুনিশ্চিত । আমাদের মাতৃস্থানীয়! গৃহিণীগণ এই শাস্্র-নিদ্দিট 
পথে সংসার পরিচালন করিলে তশীহাদের সংসারে অভাবজনিত দুঃখের লেশমাত্রও 
থাকিবে না ইহাতে সন্দেহ নাই । 


আমোদ-প্রমোছ 


কন্মক্লান্ত সংসারে মধ্যে মধ্যে আমোদ-প্রমোদেরও শনৃষ্ঠান আবশ্যক । আমোদ- 
প্রমোদের উদ্দেশ্ট-_আনন্দলাভ। ভগবান্‌ স্বয়ং আনন্দময় বলিয়া তাহার সম্তানকুলও 
আনন্দ পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে; ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই আনন্দ 
লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আমোপ-প্রমোদ যাহাতে সব্বতোভাবে বিশ্ুঞ্ধ হয়, তৎ- 
প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত । যে আমোদ-প্রমোদ স্বামী-স্ত্রী; পিত1-পুঞ্র, ভ্রাতা- 
ভগিনী একত্র বসিয়া উপভোগ করিতে পারে, তাহাই বিশুদ্ধ এবং বাঞ্চনীয়। পূর্বে 
আমাদের দেশে কুত্তি, লাঠিখেলা, যাতুক্রীড়া, তরজা, কবির গান প্রভৃতি নানাপ্রকার 
বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল । ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ- 
নিবিবশেষে সকলেই যোগদান করিত এবং সমানভাবে আননা উপভোগ করিত | 
এতদ্বাতীত দোল, ছুর্গোৎসব প্রদ্ৃতি গৃহস্থের অনুষ্ঠিত পৃজা-পাব্্বণাদি উৎসবে ও. 


৭৯ 


স্ারতের নারী 


আপামর সকলেই যোগদান করিয়া প্রচুর আনন্দ পাইত। এই সমস্ত উৎসবের 
'অধ্যে যাত্রাও হইত ; যাত্রায় সঙ্গীত ও গান উভয়ের বাবস্থা থাকায় উহা অধিকতর 
আনন্ববর্ধন করিয়া উৎসবকে সাফলামণ্ডিত করিত। পরস্ত এই সমস্ত আমোদ- 
প্রমোদের মধ্যে শিক্ষার উপাদানও যথেষ্ট ছিল । অধুনা বিকৃত শিক্ষার ফলে রুচি- 
বৈচিত্রাহেতু পৃবের্বীক্ত বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ নিবর্বাসিতপ্রায়। দুই-এক স্থলে কচিৎ 
ইহ! দেখা যাইলেও তাহাঁও অতি সঙ্ীর্ণ গণ্ডার মধ্যে আবদ্ধ ; যাত্রার স্থান থিয়েটার- 
বায়স্কোপ অধিকার করিয়াছে । এখন আমরা রাত্রি জাগরণ করিয়া কষ্টোপাজ্জিত 
অর্থের বিনিময়ে থিয়েটার-বায়স্কোপের নেশায় অভ্যন্ত হইতেছি। পৃবের্ব পৌরাণিক 
প্রসঙ্গ পূর্ণ যাত্র। দেখিয়। পাপে ভীতি এবং ধন্মে আসক্তি জন্মিত ; বর্তমান থিয়েটার- 
বায়স্কোপের কলুষিত চিত্রদর্শনে অসংযমের মাত্রা বন্ধিত হইয়া থাকে । আমরা 
অস্থতভ্রমে স্বয়ং হলাহল পান করিতেছি । ইহা অপেক্ষা মৃর্খতাঁর পরিচায়ক আর 
কি হইতে পারে? আজকাল ছুটির দিনে থিয়েটার-বায়স্কোপ গৃহের সন্মুখের পথ 
দর্শনার্থী নরনারীগণের দ্বারা এমন অবরুদ্ধ হয় যে, সময়ে সময়ে এ পথ অতিক্রম 
করা! ছুর্ঘট হইয়! পড়ে | অনেক কলুষিতচিত্ত পুরুষ স্ত্রী-পরিচয় দিয়া বারবনিতাঁকে 
সঙ্গে লইয়া! এই সব আমোদের জন্য উপস্থিত হয় । এজন্য এই সব স্থানে যত কম 
যাওয়া যায়, তাহার প্রতি লক্ষা রাখা আবশ্যক । সঙ্গীতাদির ছারা আনন্দ উপভোগ 
করিতে হইলে নিজ গৃহে পুল্রকন্মাদিগকে লইয়া ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত চচ্চা করাই 
উচিত | ইহাতে চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া অনিবর্বচনীয় শান্তির উদয় হইবে | ফলতঃ 
প্রতিযোগিতামূলক ক্রীভাকৌতুক, ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত, পৃজা-পাব্ব“ণ, বিবাহ প্রভৃতিই 
বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোঁদ | 


এক্রান্নন্রাত্তিত। 


হিন্দুর সংসার-জীবনে যতগুলি প্রথা আছে, তাহার মধ্যে একান্নবন্তিতা বা 
ওএকপরিবারস্থ হইয়া! জীবনয/পন-প্রণালী যে কত শান্তির বিষয় তাহা চিন্তা করিলে 
ছুদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় একসঙ্গে" একযোশে, এক চিন্তা ও এক 
উদ্দেশ্য লইয়া সংসার করায় যে কত সুখ+ কত শাস্তি, কত সুবিধা ও কত তৃপ্তি তাহা 
ধাহার। উপভোগ করিয়াছেন, তাহারা কখন পৃথক হইবার কল্পনাও মনে আনিতে 
পরেন না । অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা চালয়া আসিতেছে । 
প্রাচীনকালে এমন কি এক গোত্রস্থ সকল জ্ঞাতি একসঙ্গে ও একান্নবর্তী হইয়া! বাস 
করিতেন | ইহাতে যে কেবল আঘথিক সুবিধা হয়, তাহা নহে; ভ্রাতায় ভ্রাতায়, 
আত্মায়-স্জনে যে মধুর ভাব, যে পৰিএ প্রীতির সম্বন্ধ, তাহা চিরদিন অঙ্কুর থাকে, 
এবং একই চিন্তা ও উদ্দেস্টের বশবর্তী থাকায় দ্বেষ-হিংসা হৃদয়ে স্থান পায় না, 
পরমানন্দে সংসারযাত্রা নিবর্বাহ হয় । 


দুঃখের বিষয় আমর! আজকাল পাশ্চাত্য জাতির সংত্রবে আষিয়! তাহাদিগের 
স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত সুখসন্তোগের পক্ষপাতিত! দেখিয়৷ আমাদের পূর্নপ্রচলিত এই 
পবিত্র প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে বসিয়াছি। আপনার সুখ, আপনার সন্তানের 
স্বাচ্ছন্দ্য ও আপনার স্ত্রীর মনস্তৃষ্ট লইয়।ই আমরা ব্যতিবাস্ত হইয়া পড়িয়ছি। এই 
আপাতমধুর ক্ষণিক সুখলাভের আশায় আমরা আমাদের স্কায়ী ব্যবস্থার উচ্ছেদ- 
সাধন করিতে বসিয়াছি। আমরা এমনি অন্ধ যে, একবার চিন্তা করিয়াও দেখি 
না, কি সামান্য বন্তলাভের জন্য সংসার-জীবনের কি অমূল্য রকু বিসর্জন দিতেছি । 
আপনার সুখ আমাদের কাছে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা স্বচ্ছন্দে মাতা- 
পিতা, সহোদর-সহোদরা, আত্মীয়-বন্ধু' জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলের প্রীতির বাধন হেলায় 
ছিন্ন করিতে কুষ্ঠিত হই না| শৈশবে যে কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিম়্াছি, 
আহারে-বিহারে, ক্রীড়ায়-ক্রন্দনে, সুখে-ছুঃখে আনন্দ-উৎসবে যে আমার একমাত্র 
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প্রাণের সার্থী ছিল, আজ দ্বণ্য স্বার্থ ও অর্থের দাস হইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে 
পক্দিত হইতেছি না। শুধু তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হই না; স্বভাবতঃ হিংসার বশবর্তী 
হইয়া সুযোগ পাইলে অন্ের দ্বারাও তাহার সর্ধনাশ করিতে কুষ্ঠিত হই না। বিবাদ, 
মোকদামা, অনিষচিস্ত। আমাদের নিত্য সার্থী হইয়! পড়িতেছে। এই একান্নবন্তিতার 
অভাবে ও পরস্পরের হিংসায়, পরস্পরের প্রীতি দিন দিন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। 
আমাদের একপ আচরণ শুধু প্রীতি নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; পামাজিক চক্ষুলজ্জাও 
দুর করিয়া দিয়াছে । যে আচরণ অন্যে করিতেও লজ্জিত হয়, আমরা অক্েশে সে 
বাবহার করিয়া থাকি। আমাদের হৃদয়, আমাদের মন এমনি কঠিন হইয়া গিয়াছে যে, 
অতুল এরশ্বর্যবান্‌ হইয়াও নিরন্ন সহোদরের সাহাযা করা দুরে থাকুক তাহার মুখের 
গ্রাস কাড়িয়া লইতেও দ্বিধা বোঁধ করি না। এই জীবনসঙ্কঘটের দিনে এই একান্ন- 
বন্তিতার উচ্ছেদে আমাদের সামাজিক অবস্থা যে কত শোচনীয় হইয়া পডিতেছে, 
তাহা আমরা স্পট দেখিতে পাইতেছি। বর্তমানে ধাহারা একত্রে আছেন, 
তাহাদিগের মধোও অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে । একপরিবারস্ক হিন্দু পরিবারের 
সকল সম্পত্তি ও সকল বস্তুতে সমান দাবী মহন্ষি মনৃ-প্রবত্তিত হইলেও, আজ তাহা! 
লোপ পাইতে বসিয়াছে। ঠঈাহারা এক সংসারে থাকেন, তশহাদের মধ্য প্রায়ই 
দেখিতে পাই, মাত্র আহাঁরঈ একস্থলে হইয়া থাকে, আবার তাহার ভিতরও কোন 
কোন স্থলে পার্থকা দুষ্ট ভয। অপর মুখ-্বাচ্ছন্দ্য সকলই ্বতন্ত্র। উপার্জনক্ষম 
কনিষ্ঠ, উপার্জনহীন জোষ্ঠের উপর কর্তত্ব করিতে কুষ্ঠিত নন ; বধূদিগের মধোও 
ঠিক সেই আচরণ । একই সংসারে থাকিয়া একজনের স্ত্রী অষ্টালক্কারেস্ভূষিতা, আর 
একজনের স্ত্রী জীর্ণবন্ত্র-পরিহিতা । কি বিষময় দৃশ্ঠা। একজনের কন্যাব বিবাহে 
দশ হাজার টাকা বায় হইয়াছে. আঁর একজনের কনার বিবাহের জনন দুইশত টাকা 
সংগ্রহ হইতেছে না । একজনের পুক্রগণ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে, আর একজনের 
পুজরের পাঠশালার বেতন জুটিতেছে না! সুতরাং এ প্রকার একত্র থাকায় 
পরস্পরের কোন শ্রীতির বাঁধনই থাকিতে পারে না । আমাদের মনে হয়--পাঁখী 
উড়িতে না পাবিয়া যেমন পোষ মানে, সেইরূপ উপার্জনহীন ব)ভি' বাধ্য হইয়া 
ধনবানের সহিত মিলিত থাকেন । তাহাদের এক্ধপ মিলন সুখে নহে । অম্নাভাবে 
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গৃহ-বিবাদ 
স্ৃতার হম্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় সাময়িক গ্রীতিবন্ধন মাত্র। কি কারণে 


দিন দিন এই উদার একান্নবন্তি-প্রথা হ্বাস পাইতেছে, তাহা আমরা পর পরিচ্ছেদে 
কিধ্ৎ আলোচনা করিব | 


গুহ-বিবাছ 

নানা কারণে আমাদের ঘরের বউ-ঝির মন দিন দিন ছুর্ববল ও স্বার্থপর হইয়া 
পড়িতেছে। আবার আমর! অনেক সময়ে স্বার্থপর হইয়া তাহাদিগকে সৎশিক্ষা 
দিতে বিরত থাকি । এমনকি কখনও কখনও স্ত্রীর বশবর্জা হইয়া তাহাদিগের 
অন্বায় আচরণের প্রশ্রয় দিয়াও থাকি। আমাদের দুর্বলতা, শিক্ষার অভাব 
প্রভৃতির সুযোগ পাইয়া পাড়ায় পাড়া, ঘরে ঘরে, ঘর-ভাঙ্গানীর দল তাহাদের দ্বণ্য 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করে । 

বেশ সুখে-বচ্ছন্দে সংসার চলিতেছে, পাড়াদরদী আসিয়া কহিলেন--"আহা ! 
বউমা, অনিল আমার এত টাকা রোজগার করে, কিন্তু আজও তোমার গায়ে 
একখানাও গয়ন! উঠেন?” সরলা বধূ ভাসিমুখে উত্তর করিলেন_-”কেমন ক'রে 
হবেঃ ছে।ট খুড়ীম। ! সংসারে অনেক খরচ, তাই কুলাইয়া উঠ! ভার |” *ওমা! 
তোর আর কিসের খরচ, তোর একটী ছেলে ও একটী মেয়ে বইতো নয়? আর 
সব টাকাগুলি ত ভূতভূঙ্জি হচ্ছে | অনিল আমার একেলে ছেলের মত নয়, তাই 
সর্ববষ দিয়ে ফকির হচ্ছে | কিন্তু বউমা, পরিণামের ভাবনা ত ভাবতে হয়। 
শতুরের মুখে ছাই দিয়ে তোমার ও পাঁচটি হ'তে চলল ; তাপের মুখের দিকে চাওয়া 
তদরকার। তাঁর উপর লোকের সময়-অসময় আছে, শরীরের জদ্রাভদ্র আছে, 
সব দিক ভেবেচিন্তে সংসার কর্‌তে হয় | লোকে কথায় বলে--পিরের বিড়াল খায়, 
আর বন পানে চায় যতই কর না কেন, অসময়ে কিন্ত কেউ থাকবে না । অনিল 
না হয় আমার বড় ভাল মানুষ, কিন্ত তুমি ত মা আমার ছেলেমানুষটা নও ; তুমিও 
কি ছাই কিছুই বুঝতে পার্ছ না? দেখ বউমা! তোমাকে বড় ভালবাফি বলেই 
এ কথাগুলি বল্লুম, পরে বুঝতে পার্বে কিরণ বামনীই ঠিক কথা বলেছিল ।” 
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সরল! বধূর কাণে দরদ এই যে বিষ ঢালিয়া দিয়া গেল, কালে তাহা অঙ্কুরিত 
ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শান্তিপূর্ণ সংসারটাকে শ্মশানে পরিণত করিল । প্রথমে জায় 
জায়, ক্রমে ননদিনী ও শাসশুড়ীর সহিত খুটিনাটি আরম্ভ হইতে চলিল। চক্ষুলজ্জার 
খাতিরে সংসারে থাকিয়া সহসা পৃথক্‌ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িলে কেহ কিছুদিনের 
জন্য পিত্রালয়ে গেলেন, কেহ বা সেস্থানে অস্বাস্থ্যের অছিলা করিগ্ন স্বামীর সহিত 
তাহার কর্মস্থলে বাসের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । 

ংসারে ঝগড়া-বিবাদ প্রথম প্রথম অতি সামান্য কারণ হইতেই শুরু হয়। 

আজ অমুকের ছেলে অমুককে মারিয়াছে, অমুক অমুকেব বই ছি+ড়িয়! দিয়াছে; 
বালকের এরূপ বালসুলভ ব্যাপার লইয়! মায় মায় ঝগড়া আরন্ত করিলেন । আমর! 
দেখিয়াছি, যে সময়ে উক্তরূপে ঝগড়া লইয়া উভয় মাতা রণচণ্ডী-মু্তি ধারণ করিয়া 
থাকেন, ঠিক সেই সময়েই কলহপরায়ণ শিশু ছুইটা গল! ধরাধরি করিয়া পরমানন্দে 
পুতুল খেলায় বিভোর । সুতরাং ইহাকে ঝগড়। কিরূপে বণি? হ্হা স্বার্থ ও 
সাতন্ত্রাজনিত পরস্পরের প্রতি হিংসা ছাড় আর কিছুই নহে । 

সকলে সাংসারিক কাজকন্ম কখনও সমানভাবে করিতে পারে না| কারণ, কেহ 
দুর্বল, কেহ বা সবল ; কেহ বা কন্মশিপুণ, কেহ বা কম্মকুশলতাহীন ; কাহারও বা 
পাঁচটা ছেলে মেয়ে: কাহারও বাঁ একটা । সুতরাং তুল্য অংশে ব৷ তুলারূপে সকল 
কার্ধা কেমন করিয়! সম্ভব হয়? এক্ষেত্ে যদি পরস্পরের টান থাকে এবং সেই 
প্রীতিতে এ উহার সুসার সারিয়! লন, তবেই সংসার নিব্বিবাদে চলিতে পারে। 
তাহা না হইলে প্রতি পদে ঝগড়া, কিচকিচি আরম্ভ হয় এবং সংসার শীঘ্রই 
অশান্তিময় হুইয়া উঠে। 

ঝগড়া-বিবাদের মৃলসৃত্র “লাগালাগি' । সংসারে যান্ুষ মাত্রেরই অভাব- 
অভিযোগ, ভুল-্রান্তি আছে । কাহারও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপ্রিয় আচরণে কাহারও 
মনে যদি আঘাত লাগে; তাহা হইলে ব্যথিত ব্যক্তি ভাবতঃ তাহার ক্ট-লাঘবের 
জন্য কোন ন। কোন আত্মীয়ের নিকটে নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করেন | লোকে 
পরমাত্্ীয়ের বিরুদ্ধেও এব্ধপ অভিযোগের কথা সময়ে সময়ে বলিতে বাধ্য হয়। যে 
তোমাকে একান্ত আপনার ভাবিয়া তাহার গ্রাণের কথাটা তোমার নিকট বলিল, 
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গৃহু-বিবা 


কোন্‌ প্রাণে তুমি সেই কথাটা অভিযুক্ত বাক্তির নিকট লাগাইয়া দাও? লাগাইয়া 
দিয়াই বা কেমন করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাও? এযে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা 
--এ যে মহাপাপ । যদি সংসারের এর কথাটী ওকে, ওর কথাটী একে ন! লাগান 
হয়, তাহা হইলে সংসারের পনের আনা বিবাদ কমিয়] যায়। 

তাহার পর উপাঞঙ্জনের কথ! | কাহারও স্বামী হয়ত অধিক উপার্জন করেন, 
কাহারও স্বামী হয়ত কম উপার্জন করেন। কাজেই সংসারের খরচ প্রথমার 
স্বামীকে অধিক দিতে হয়| তাহাতে যদি তিনি গবিবতা৷ হয়েন এবং ঝগডার্ঝটির 
অছিলায় নিন্ম শ্লেষ করেন, তবে কতদিন আর তাহা সঙ্া হয়? তাহার সে 
বিদ্রপের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সংসার ভাঙ্গিতে হয়। পরিবারস্থ 
উপার্জনশীল বাক্তি যদি সমদর্শী ন| হন্‌, তিনি যদি নিজের ও নিজের সত্রী-পুত্রের 
দুখ-্বাচ্ছন্দ্য ও অলঙ্কার-এশ্বধ্্যের সৃতন্ত্ব বাবস্থা করিতে থাকেন, তবেই পরিবারস্থ 
অপর সকলের মনে আঘাত লাগে, এবং স্বভাবতঃ তশহাঁর প্রতি ঘ্বণা ও হিংসা 
জন্বিয়া থাকে ; এইরূপেই প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়। 

আজ তোমরা একান্নবর্তী পরিবারের ভিতর থাকিয়! পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
যেরূপ আচরণ করিতেছ ও যে প্রকারে এদ'জন অন্য জনকে পৃথক করিয়া! দিতেছ 
তাহা ত তোমাদের সন্ভানগণের অগোচর থাকিতেছে না। বয়ংপ্রাপ্ত হয় 
তাহারাও সেইব্ূপ আচরণ না করিবে কেন? এখন ভাবিয়! দেখ দেখি, তোমারই 
উপার্জনশীল পুত্রের যদি তোমারই উপার্জনহীন পুভ্রকে পৃথক করিয়া দেয় তখন 
তোমার মনে কিরূপ ব্যথা লাগে? জননী হইয়া, গৃহিণী হইয়], সন্তানের প্রাণে 
অবহেলায় এ বিষ কখনও ঢাঁলিয়! দিও না| ইহাতে তোমরাও জ্বলিয়া মরিবে, 
সস্তানেরাও জলিয়! মরিবে | 

উক্ত প্রকার কলহ-বিবাদ নিবারণের উপায় কি? আমাদের মনে হয় হবার 
একমাত্র উপায় গৃহিণীদেরই হাতে । গৃহিণীগণ যদি আত্মসুখপরায়ণ] না হন; তশাহারা 
যদি স্বার্থ লইয়া বাতিব্যস্ত না হন, তাহা হইলে সংসার-জীবনে এ জব্্বনাঁশ ঘটিতে 
পারে না। তাহারা যদি অন্যান্য জায়ের হাতের তাগাবাল! গড়াইক্জা দিয়] পরে নিজে 
তাগাবাল! পরেন, তাহ! হইলে সে সংসারে ঝগড়া-বিবাদ ঘটিতে পারে না, সে সংসার 
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অম্বতময় হয়। জননীগণ! আধ্যবংশে আপনাদের জন্ম হিন্দুর উচ্চ আসন আপনাদের 
জন্য ; উদ্মিলাদেবী স্বীয় প্রাণ অপেক্ষ। প্রিয়তম, সত্রীজাতির একমাত্র আশ্রয়, স্বামী 
লক্ষ্পণকে” জোঠ্-ভ্রাতা ও জ্ো্ট-ভ্রাতৃবধৃর সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, আর 
আপনারা সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়! আপনাদের স্বামীর তুচ্ছ উপার্জনের অংশ দিতে 
পারিবেন না? খীহার স্বামী উপার্জনশীল, তাহার উপার্জনের অংশ পাঁচজনে উপ- 
ভোগ করে, সে কি দুঃখের কথা ? নারী-জীবনে ইহাই যে সব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য । 
জননীগণ ! আপনারা স্নেহময়ী জগদস্বার অংশভূতা, কেমন করিয়৷ আপনার! 
অপরের শিশু-সন্তানের উপর “ছুই ছুই, করেন? আপনাদের দ্রবর্বযবহারে যখন 
সুকুমার শিশু কাতর নয়নে আপণাদের মুখের দিকে চায় তখন কি আপনাদের 
মাতৃহৃদয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে না? কেমন করিয়া অন্য শিশুকে বঞ্চিত করিয়া 
আপন সন্তানের মুখে সুমিষ্ট খাদ্য তুলিয়! দেন? তাহার যখন ক্ষুব হৃদয়ে নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তখণ কি আপনার স্নেহভরা বুকখানি ফাটিয়া যায় না? 
যদি না যায়, আপনাকে হিন্দুনারী কেমন করিয়া বলিব? কুন্তাদেবা যে অপরের 
সন্তানের প্রাণ বক্ষা করিবার জন্ম আপনার প্রাণপুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়া- 
ছিলেন | আপনার জ।, ননদিণী ও সংসারস্থ অন্যান্য পরিজন যে আপনার ভগিনী- 
স্বরূপা, সঙ্গীস্বূপ! ; কেমন করিয়া চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়া তাহাদের প্রতি বূঢ় 
বাকা প্রয়োগ ব| মসদাচরণ করিতে পারেন? আপনার দুখ কি 'এতই বড়? 
সামান্ব সুখের জন্য এই সকল আত্মীয়ের মনঃগীড়া দিতে কি আপনাদের একটুও 
বাধে না? এখন ধে সামান্য কাধ্যের অছিলা করিয়া! তাহাদের সহিত ঝগড়। 
করিতেছেন, পৃথক্‌ হইলে তদপেক্সা অনেক অধিক কাধ্যের ভার নিজের ঘাড়েই ত 
লইতে হইবে । তবে অনর্থক সোনার সংসার চা'রখারে দেন কেন? সংসার করিতে 
গেলে নানাবপ সুবিধা-অসুবিধ1» নানাকাধ্যে মতের অমিল হইয়া থাকে সত্য, তাহা! 
সহ্য না করিলে চলিবে কেন? আপনারা যদি একটু ধৈধ্য ধারণ কৰেন, 
একটু কষ্ট সহা করেন, একটু যদি পরের প্রতি স্রেহশীলা হয়েন, তাহা 
হইলে বোধ হয় সাংসারিক বিবাদ-বিসম্বাদ সেই মুহূর্তেই দূর হইয়া যায়। 
পরস্পর হাসিয়া খেলিয়া পরস্পরকে ভালবাসিয়া সংসার করিলে, সংসার 
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আনন্দে পূর্ণ হয়, সংসারই শান্তির স্থান হয়, তখন সর্বববিধ কল্যাপ আপনিই আসে ? 
তাহাতে আপনাদের জীবন ধন্য হয় এবং পরিবারস্থ সকলে দরিন্ত্র হইলেও সুখে- 
শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারেন । 


দানপ্রার্থীন্্ প্রতি কর্তব্য 


মানুষ যখন একান্ত দুর্দশায় পতিত হয়, আর উপায়াস্তর দেখিতে পায় না, তখনই 
সে সাহায,-প্রত্যাশায় প্রাথরূপে গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেক মানুষের 
একট। স্বাভাবিক লজ্জ। আছে, যাহার জন্য সে সহজে ভিক্ষা করিতে চায় না। কিন্তু 
যখন দে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে পারে না, ৩খন জঠরজালার তাড়নে সমস্ত 
লজ্জা বিসঙ্জন দিয়! একান্ত কু্ঠিতভাবে গ্রাথিবূপে দণ্ডায়মান হয়! এই অবস্থায়ও 
যখন সে ভিক্ষালাভে অকৃতকাধা হয়ঃ তখন গভীর নৈরান্তযে তাহার হ্বদয় পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠে; দুঃখের আতিশয্যে অনেক সময় আত্মহত্যা পথ্যস্ত করিয়া বসে। 
তাহাদের এই অসহায় অবস্থার কথা চিত্ত। করিলে পাষাণ হৃদয়েও দয়ার উদ্দ্রেক 
হয়। এই সব বুর্ভাগা বস্ততঃই দয়ার পাত্র। কুললঙ্ষ্লীগণ কদাচ ইহাদিগকে বিমুখ 
করিবেশ না। ভিক্ষুকগণ অতি অল্লেই সন্তষ্ট হয়। সামান্য কিছু পাইলেই ইহানা 
ছুই হাত তুলিয়! যে আশীর্বাদ করে তাহা ব্যর্থ হইবার লহে। অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, 
রোগী প্রভৃতিকে নারায়ণজ্ঞানে যথাসাধ্য সেবা করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য ; 
অন্যথায় ধন্মলোপ হয়। আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থের জন্য প্রত্যহ দানধন্মের অনুষ্ঠান 
করিতে উপদেশ দেওয়া আছে। অপরাপর দান শক্তিতে না কুলাইলেও মুষ্টি- 
ভিক্ষাদান প্রত্যেক গৃহস্থেরই অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ম । পুরুষগণ ভিক্ষুকের প্রতি 
কঠোর ব্যবহার করিলেও দয়াবতী পুরমহিলাগণের নিকট হইতে তাহার! প্রায়ই 
নিরাশ হয় না।। অবশ্য দুই একস্থলে যে ইহার ব্যতিক্রমন! দেখ] যায়? তাহা নহে । 
ছুঃখের বিষয় তাহার! ভুলিয়! বান যে, রমণী দয়ার সাক্ষাৎ প্রতিমৃত্তি ; স্নেহ-করুণাৰ্‌ 
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আধারবূপেই সৃষ্টবন্ত। করুণাময় ভগবান্‌ সৃষ্টিরক্ষার জন্যই পুরুষ অপেক্ষা 
তাহাদের হৃদয়ে দয়া-মমতার অধিক সমাবেশ করিয়াছেন | যিনি এই পবিভ্র দয়া- 
গুণের অধিকারিণী হইতে পারিলেন না, তাহাকে রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়। বলিতে 
পারা যায় না। অবস্থা চিরদিন কাহারও সমানভাবে যায় না। আজ আমার" 
দান করিবার ক্ষমভা আছে, কাল হয়ত ভিক্ুক হইতে পারি, তখন আমার অবস্থা 
কি হইবে? এইরূপ চিস্ত করিলে ভিক্ষুকের প্রতি সহানুভূতি স্বতঃই উদ্দিত 
হয়। পুরললনাগণ যদি তাহাদের বিলাসিতার উপকরণ ছুই একটা কমাইয়াও 
অন্ততঃপক্ষে কিছু কিছু দরিদ্রপোষণে মনোযোগ করেন, তবে অপব্যয় ঘটে না এবং 
গৃহস্থের ধর্ম্মও রক্ষিত হয়| পাশ্চাত্য দেশে ভিক্ষুকগণের পোষণের ব্যবস্থা সরকারই 
করিয়া থাকেন, আমাদের দেশে তার্দ*শ কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যাপক বাবস্থা নাই। 
সুতরাং আমাদিগকেই এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। পাশ্চাত্যভাবের অন্ধ 
অনুকরণে আমরা এখন সনাতন আতিথাধন্মরকে বিসর্জন দিয়া স্বার্থপরতার পঞ্জে 
নিমগ্ন হইতেছি। আশা আছে-খারধ্য নরনারীগণ আধ্যধর্ম্মে নিজেদের বৈশিষ্ট্য 
রক্ষা করিয়া সনাতন আদর্শ বজায় রাখিবেন | 


অভিথিসেনা। ও ধর্মাক্কার্য্য 


আমাদের শাস্ত্রে আছে £ 
অতিথিরধস্য ভগ্ৰাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ভতে । 
স তশ্মৈ ছৃক্কতিং দত্তা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ 

“ভগ্মমনোরথ হইয়। অতিধি যদি গৃহস্থের বাটী হইতে ফিরিয়া যান? তাহা হইলে 
তিনি তাহার সমুদয় পাপ গৃহস্থকে দিয়] গৃহস্থের সমুদয় পুণা লইয়া চলিয়া যান।” 
অতিথিসেবা গৃহস্থমাত্রেরই অবশ্ঠা-কর্তবা । সংসার-পালন যেমন গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ কর্তবাঃ, 
অতিথিসেবাঁও সেইরূপ সংসার-পালনের একটা প্রধান অঙ্গ । এই অদ্িথিসেবা' 
যথাযথভাঁবে অন্ুঠিত হইলে ভগবান্‌ তাহার প্রিয় কার্ধের অনুষ্ঠানে গৃহস্থের প্রতি- 
একাস্ত প্রীত হন এবং গৃহস্থের সর্ধববিধ মঙ্গল করেন । এই ষেবাধন্ম অক্ষু্ রাখিবার 


৮৮ 


অতিথিদেব। ও ধর্্মকার্য্য- 


জন্যই আর্ধাখষিরা মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্রস্থে ভুয়োভুয়ঃ ইহা'র মাহাত্মা বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

শাস্ত্রে কথিত আছে__“ঘ্য়ং ভগবান্‌ দরিদ্ররূপে ঘ্বারে ছারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান ; 
যে গৃহস্থ দরিদ্রসেবা করে না, দরিদ্রকে আশ্রয় দেয় না, সে ভগবানকে তুচ্ছ করে, 
ভগবান্‌্কে গৃহ হইতে তাড়াইয়৷ দেয় । সে গৃহস্থের মঙ্গল হয় না, হইতেই পারে 
না|” ইষ্টদেব বা ইফ্টদেবীর আরাধনা ন। করিয়া যেমন জলগ্রহণ করিতে নাই, 
সেইরূপ দরিদ্রবূগী “অতিথিনারায়ণের' সেবা না করিয়া গৃহস্থের জলএহণ 
করিতে নাই । 

দুঃখের বিষয়ঃ আজকাল ক্রমশ£ই আমাদের দেশ হইতে এই সপ্প্রবুত্তি লে'প 
পাইতে বসিয়াছে। ফলে-_দেশে দিন দিন অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্রের সংখা রদ্ধি 
পাইতেছে । সকল গৃহস্থ যদি সমভাবে সাধ্যানুরূপ দরিদ্রসেবার ভার গ্রহণ করিতেন, 
তাহা হইলে বোধ হয় দেশের এত অধিক দুর্দশ] ঘটিত না। কিন্তু এই সংপ্ররুতি 
লোপের জন্য প্রধানতঃ দায়ী কে? আমরা বলি, আমাদের গ্ৃহিণীগণ। কারণ» 
দেশ-কাল অনুসারে পুরুষের! জীবিকার্ডনে এত বান্ত হইয়া! পড়িয়াছেন যে, এসব 
সৎকাধ্য-সম্পাদনের অবসর তাহারা খুব কম পান | অনেক ক্ষেত্রে স্মাবার অবসর 
পাইলেও দরিদ্রতা-নিবন্ধন প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। কিন্তু সেবাপরায়ণ! গৃহিণীর পক্ষে 
এসব সৎকাধ্য-দাধনের যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর আছে । যদি তাহাদের স্ামীরা এ 
বিষয়ে আপত্তি করেন, তাহার] সহজেই মিষ্ট ব্যবহারে তাহাদিগের মতি পরিবর্তন 
করিতে পারেন । তাহাদের সহঅ্ আব্দার যদি স্বামীরা বহন করিতে সমর্থ হন, তবে 
এ শুভ আবারও সহজেই তাহার] সহা করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। গৃহস্থ 
অবশ্য পাঁচজনের জন্যই বন্ধনের আয়োজন করেন । তাহা হইতে যদি একজনের 
খাছ্য বন্টন করিয়া দেওয়া, হয়, তাহা হইলেও বোধ হয় পরিজনবগের বিশেষ কষ্ট বা 
অসুবিধা হয় না। 

ক্ুধিতের মুখে অন্নদান যে কি পুণা, কি তৃপ্তি ধাহার| সে অন্নদ্রান করেন, 
তাহারাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন | আশ্রয়হীন-সহায়হীন, দরিদ্র উদরের' 
আলায় কাতর হইয়। আপনার দ্বারে আসিল; আপনি তাহাকে তাড়াইয়! দিলেন ১ 


৮৬৯ 


নারী 
দে সমন্ত দিন অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইল। সেষেকিযন্ত্রণা তাহা একবার 
ভাবিয়া! দেখিলে বা সেযন্ত্রণা একবার অনুভব করিলে কেহ কি তাহাকে বঞ্চিত 
করিতে পারে? আপনারা প্রসৃতি_ সন্তানের জশনী ; দরিদ্র আপনার সন্তানস্বরূপ | 
পুরুষের! য| করে করুক, মাপনি কোন্‌ প্রাণে সন্তানের অনাহার-ক্রেশ দেখিবেন ? 
অবশ্ঠট এমন হইতেছে না যে, নিত্য দলে দলে আপনার দ্বারে অতিথি আসিতেছে । 
যে দিন আসিল, সেদিন সন্তানের জন্য না হয় একটু কষ্টই করিলেন! সমস্ত 
জগতের ক্ষুধা নিৰৃ্ডি করিবার জন্য আমর! বলিতেছি না । সাধ্যপক্ষে একজনের 
ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে ত পারেন | দাতা কর্ণের পুণ্যবতী স্ত্রী তিনি ত আপনাদেরই 
মত একজন জননী। তিনি যে একদিন অতিথিসেবার জন্য স্বহস্তে প্রিয়পুত্রের 
শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন । এ গৌরব, এ মহিমা! কি আপাদের প্রাণে জাগে না? 
আপনারা হিন্দুনারী, ধর্মই আপনাদের সারসর্ববস্ব, পুণ্যই আপনাদের চির সহচর | 
অতিথিসেবায় বিমুখ হওয়ায় শকুন্তলার যে ছূর্দশা হইয়াছিল তাহা কি আপনাদের 
মনে নাই? অতিথিকে অবমাননা করায় তাহাকে যে ষবামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইতে 
হুইয়াছিল। নারীজীবনে যে ইহা অপেক্ষা অধিক ছুঃংখ আর নাই। অতিথিসেবার 
জন্য আপনাদের আদি জননী আধাদেবীরা যথাসর্কস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, আর 
আপনারা তাহদেরই বংশে জন্মিয়া একগ্রাস অন্নও দিতে পারিবেন না? 

আপনারা সহধন্মিণী, আপনাদের সভাযাগে ও সহায়তায় পুরুষের ধর্ম্জীবন পূর্ণ 
হয়। কঠোর কন্মশীল পুরুষের জীবনে আপনারাই শান্তিময় স্লেহধারা । আপনারা 
ঘদি ধন্মপরায়ণা না হন, স্বামীর জীবনে শান্তিরসের সুধাধার! কেমন করিয়া প্রবাহিত 
হইবে? আপনারাই ৩ ব্রতপরায়ণা হইয়া স্বামীকে লংযমী কবিয়া তুলিবেন ; 
আপনারাই ত ভক্তিমতী হইয়া স্বামীকে ভক্তিমান্‌ করিয়া তুলিবেন। সংসারের সমস্ত 
কঠোরতা আপনাদের স্বামীর স্কন্ধে নৃত্ত ; আর পৃথিবীর পূর্ণ কোমলতা, স্নেহ-মমতা। 
আপনাদ্িগকেই আশ্রয় করিয়। আছে । আপনারা যদি সেই সমস্ত সদ্‌গুণ পরিতাগ 
করেন, তাহা হইলে সংসার যে দানবের লীলাভূমি হইবে, ধর্মের সংসার পাঁপে ছাঁর- 
ধার হইয়া যাইবে! একদিকে পুরুষ যেমন আপনাদিগকে জগতের সমুদয় বি্ব, 
দমুদয় বিপদ, সমুদয় বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন; অন্যদিকে আপনাবাও তাহাদিগকে 


৪৬ 


ত্রত্ব-নিয়ম-্পাঙ্গন 


সমুদয় নিন্মমতা, সমুদয় কঠোরতা, সমুদয় নৃশংসতা হইতে প্রেমের বন্ধনে ফিরাইয়! 
আনিবেন ! এই তস্ত্রী-পুরুষের পবিত্র সন্বন্ধ। একের অভাবে অন্ের সর্বনাশ 
অবশ্যন্তাবা। পুরুষ কর্ম, স্ত্রী ধশ্ম। পুরুষের সমুদয় কর্মরজজীবনকে আপনাদের 
পবিত্র ধন্মালোকে চির উজ্জল করিয়! তোল! আপনাদের কর্তবা। ধন্মহীন কর্ম 
হইলে সে ত বিনাশের কারণ হয়। যাহা! লইয়া আধ্যনারীর মহত্ব, যাহ! লইয়। 
আধ্যনারীর গৌরব, যাহা লইয়া আধ্যনাপীর অস্তিত্ব, আরধানারী হইয়। বিলাসআোতে 
সেই চিরপবিত্র ধন্মব্রত ভাসাইয়! দিয়া পিশাচিনী সাজিবেন না । 


অতানয়ম-পালন 


আধুনিক স্ত্রা-শিক্ষার যুগে, আমাদের পিতৃপুরুষ-প্রব্ডিত ব্রত-নিয়ম 'জমন্ত 
কুসংস্কার” বলিয়াই নব)শিক্ষিত ব)ক্িগণের ধারণ] হইয়াছে । হইবারও কথ|) 
কারণ, যখন কোন জাতি পতনের মুখে অগ্রসর হয়, তখন আপাওঙমধুর এবং 
পরিণামবিরস জিশিসই তাহার কাম্য হইয়! দাড়ায় । প্রচলিত ব্রত-শিয়ম মানৰ- 
সমাজের কত কল্যাণ বিধান করে, মানুষকে কতবড় সংযমা কৰে এবং মনৃস্তত্ব- 
লাভের কিরূপ সহায়ক, তাহা এখন কেহ্‌ চিন্তা কৰেন ন।। হিন্দুশান্ত্রের প্রত্যেক 
কথা, প্রতোঃক কাধ্য সুনিয়ন্ত্রিত ও বিশ্বকল্যাণের শিমিই লিপিবদ্ধ। হ্হা 
তাহারা না জানিয়া ব। জানিবার চেষ্টা না করিয়াই উপহাস করেন। ছন্দঃ 
প্রভৃতি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক পৃজা-৬পাসনাধির দ্বারা যেমন পহজে 
উপাস্মদেবতার অন্বগ্রহ লাভ করা যায়, তেমনি শ্রদ্ধাপ সহিত ব্রত-নিয়ম-পালনে 
গৃহলল্প্ীগণের উন্নতি সাধিত হয়-__একথ। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। 
ব্রতকথায় যে সব ফললাভের কখা! আছে আমাদের মনে হয়, ব্রত-নিয়ম ঠিক টক 
পালন করিলে সেই সব ফললাভ এই জীবনেই অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন । 

ব্রতের অর্থ নিয়ম | ব্রত-পালনের অর্থ আপনাকে নিয়মের ভিতর আনা ; 
ব্রত-পালন করিতে উপবাস আবশ্যক | কারণ? উপবাসাদি দ্বারা সংযমশিক্ষা এবং 
উপাস্ের সান্নিধ্য লাভ কর! যায়| ইহা! “উপবাষ' শব্দের অর্থ দ্বারাই সুস্পষ্ট 
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প্রতীয়মান হয়! নিজেকে নিয়মে আবদ্ধ করিলে একাগ্রচিত্ে সর্ববকার্ধ)সাধনের 
ক্ষমতা রদ্ধি পায়। যদি উপবাসাদি দার] দেহকে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া নিজের 
পাকস্থলীর ব্যাধিরও উপশম হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? 

যে ব্রত-পালন করিতে আরম্ভ কর! হউক না কেন, তাহা৷ শেষ না হওয়া পর্যাস্ত 
জীবন-পণ করিয়া সেই ব্রত-পালন করিলে ব্রত-পালনের ফল পাওয়া যায় । যদি 
কেহ একটী কাজ নানাবূপ নিয়ম-কাহুনে আবদ্ধ হইয়া করিতে পারেন তাহা হইলে 
তাহার মনের শক্তি বাঁড়িবে, তাহাতে তিনি ভবিষ্যতে অনেক ছুঃসাধা কাধ্যও 
করিতে পারিবেন | ধোচাতি ঘটিলে ব্রত পালন হয় না। একটা ব্রতে কাহারও 
ধৈধ্যচ্যুতি ঘটিলে সংসারের প্রত্যেক কার্ধেই তাহার ধৈর্য।হীন হইবার সম্ভাবন! | 

দর্মভ মনুগ্তাদেছ ধারণ করিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ঈশ্বরোপাসনা৷ অবশ্যকর্তব্য 
কন্ম। ইহা প্রধানতঃ আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা এই তিন অংশে বিভক্ত। শাস্ত্রে 
্ত্রী-পুরুষ ভেদে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী নির্দিট আছে। স্ত্রীলোকের উপযোগী 
ব্রতাদিরূপ উপাসনাও- এই প্রধান তিন অংশ হইতে বাদ পড়ে নাই। প্রত্যেক 
ব্রতেরই আরাধনা, ধান ও প্রীর্থনাগুলি সুস্পঞ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে | যথাবিধধি 
অনুষ্ঠিত হইলে ইহা দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভ এবং কামা অভিলাষ সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। ইহা কবির কল্পনা নহে, পরস্ত অভ্রান্ত সতা। ত্রতের অঙর__-পৃজ! ও 
উপবাস দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাম সুদৃঢ় হয় । ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা দ্বার! চিত্তের 
মালিন্ দূর হইয়! পবিত্রতা আসে এবং প্রার্থনা দ্বারা অভিলফিত-সিদ্ধি হইয়া! থাকে। 
এইজন্য আবহমানকাল হইতেই আমাদের দেশে ব্রতাদির অনুষ্ঠান হইয়া 
আসিতেছে । আমাদের কুললক্ষ্মীগণ দূষিত আবহাওয়ার মধো থাকিয়া সেই 
ব্রতেও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছেন | ইহ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় । ব্রত- 
নিয়ম-পালন প্রত্যহ করিতে হয় ন1, সুতরাং ইহাতে পরাধুথী হওয়া শ্রমশীলা 
হিন্দুললনাগণের কর্তব্য নহে। আমর! আশা করি তাহারা এ বিষয়ে যতুবতী 
হইবেন । 
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আর্তার্ডে মোদিতা হুষ্টে প্রোষিতে মলিন! কশা । 
ত চ ভিয়তে পতো সা স্ত্রী জ্েয়া পতিতা ॥ 

যে রমণী স্বামীর ছুঃখে ছুঃখিতা, স্বামীর সুখে সুখিনী' স্বামী প্রবাসী হইলে 
মলিনা ও কৃশাঙগী হন এবং যিনি স্বামীর মরণে সহমৃতা৷ হন, শাস্ত্র তাহাকে পতিব্রতা 
রমণী কহে। 

উক্ত শান্ত্রবচন আলোচন1 করিলে বুঝা যায়ঃ সুখে-ছবঃখে, হর্ষে-বিষাদে পত্রী যখন 
পতির সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া যান, তাহার সকল অস্তিত্ব যখন স্বামীতে বিলীন 
হইয়া যায়, তখন যথার্থ তাহা পাতিত্রত্য ধন্ম সাধিত হয় । পতির সহিত এই একত্ব 
অর্থাৎ তাহার সকল কাধ্যো পূর্ণভাখে মিলিয়া যাওয়া সহজপাধা ব্যাপার নহে, বিশিষ্ট 
সাধনসাপেক্ষ | সেইজন্য কুমারীকাল হইতে সে বিষয়ের শিক্ষ/ ও সাধন! আবশ্টক | 

পরমারাধ্যা শঙ্করপত্ী “সতী” সতী:দ্বর পূর্ণমুত্তি। তাহার সেই পুণাময় চরিত্র 
হইতে সতীত্বের উৎপত্তি । কুমারীগণ এই কারণেই জ্ঞানোদয়ের পর হইতে সতীর 
আদর্শ লক্ষ্য করিয়া শিবপূজানিরতা হন এবং এই কারণেই কুমারীকালে শিবপূজ 
শাল্ত্রের বিধীন। আজকাল কুমারীগণের এই ব্রত লোকাচারে পরিণত হইয়াছে । 
ইহার মনন, ইহার উদ্দেশ্য, ইহার মহত্ব কয়জন অভিভাবক, বালিকাদিগকে সম্যক্বূপে 
বুঝাইবার চেষ্টা করেন? উদ্দেশ্যহীন কাধ্যের ফল যেমন অকিঞ্চিতকর, বর্তমান 
শিবপূজার ফলও সেইরূপ নাখেমাত্র পর্যবসিত হইতে বপিয়াছে। শিবপৃজার সঙ্গে 
সে কুমারীগণ যাহাতে সতীচরিত্র আলোচনা ও উপলব্ধি করিতে পারেন, প্রত্যেক 
অভিভাবকেরই সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য । এই পুণ্ব্রত সতীত্বলাভের 
সোপানস্বরূপ । ইহাতে একাধারে পুণ্য, পবিত্রত1, দেবভক্তি ও চরিত্র লাভ হয় । 

বর্তমানকালে হিন্দুসমাজ্ে যেরূপ বিবাহ্সমস্য। উপস্থিত হইদ্াছে, তাহাতে ক্ষেত্র- 
বিশেষে কুমারীচরিত্রে সতীত্ববিরোধী রেখাপাত হইয়! থাকে । প্রথমতঃ, বিবাহ 
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এখন কেনা-বেচা নামান্তর । যৌতুকের মৃল্য-হিসাবে পাত্র নির্বাচিত হয় এবং সে 
নির্বাচন-প্রথাও একান্ত অভদ্রোচিত হইয়! ধাড়াইয়াছে। প্রধানতঃ গুণ, চরিত্র, 
বংশমর্ধ্যাদ। সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতেছে । আশানুরূপ অর্থ পাইলেই সকল ত্রুটি 
সাবিয়া যায়। 


বিবাহক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিচার্যা বিষয় কনার রূপ। সভামধ্যে সঙ্কুচিতা- শঙ্কিতা 
কুমারীকে লইয়। গিয়া, পুঙ্ান্ুপুঙ্খরূপে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠৰ, চলনভঙ্গী, বচনচাতুযা 
পরীক্ষা! কর! হয়। ভাগাক্রমে সে পরীক্ষাঁয় উত্তীর্ণ হইলে তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে ; 
নচেৎ সহত্রগুণের অধিকারিণী হইলেও সে কুমারীর বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়] সুকঠিন । 
আবার পাত্র গিয়া! স্বয়ং কনা! দেখিয়া আসার প্রথাও বিরল নহে । কুমারী জানিল 
ইনি আমার ভাবী স্বামী; তাহার হয়ত মনে মনে পছন্দ হইল। কিন্তু অর্থের 
অভাবেই হউক বা পাত্রের অনভিমতেই হউক বিবাহ হইল না। ইহাতে কি 
কুমারীর পাতিত্রতোর উপর আঘাত কর| হইল না? 

শিক্ষিত আমরা ভদ্র আমরা, সভা আমর1, ঘরের একটা কুমারী কন্বা লইয়! 
সাধারণ-সমক্ষে একপভাবে পরীক্ষা ও আলোচনা করা কি আমাদের লজ্জার বিষয় 
নয়? ইহাতে কি আমাদের লজ্জাবোধ হয় না? পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, 
পরিচিত-অপরিচিতের সাক্ষাতে একধপভাবে বূপ সম্বন্ধে পরীক্ষিত হওয়া বয়স্থা 
কুমারীর পক্ষে যে কি সক্ষোচ তাহা কি আমবা একবার ৬1বিয়া দেখিবাও অবসর 
পাই নাই? এবপ ব্যবহার যে আমাদের জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, ইহা কি 
আমরা তাহাদের চোখে আঙ্কল দিয়া বুঝাইয়া দিই না? 

তৃতীয়তঃ, হয়ত কন্া পছন্দ হইল, পাক! দেখাশুনাও হইয়া গেল, কন্যা আত্মীয়- 
জনের নিকট পাত্রের গুণরূপাদির বিষয় ভূয়োভুয়ঃ শ্রবণ করিল ; কুমারী মনে মনে 
তাহাকে পতিত্বে বরণ করিল ; তাহার চিন্তায় ও তাহার ধ্যানে কিছু কাল অতি- 
বাহিত হইল ; হঠাৎ দেনাঁপাওনা লইয়া কি বিসন্বাদ হইল, বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। 
এমন কি বিবাহুস৬1 হইতে পাত্র উঠিম্লা গেল। কুমারীর পবিত্র পাতিব্রত। লয়! 
এরাপ ধূলাখেলা করিতে আধ্যসস্তানের কি লজ্্ করে না? কুমারী অবস্থায় ষে- 
কোন পুরুষকে একবার মনে মনে চিন্তা করিয়! পুরুষাস্তর গ্রহণ করিলে কুমারী ফে 
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সতীত্ব ও জহমরণ 


পতিতা হয়েন, হিন্দু হইয়া একথা কি আমরা জানি না? সাবিত্রী; দময়স্তীর দৃষ্টান্ত 
কি একেবারে লুপ্ত হইয়! গিয়াছে ? আমাদের কর্তব্য বিবাহ শ্থিরজিদ্ধান্ত হইবার 
পূর্ব্বে পাত্রসন্বন্বীয় কোন কথা কোনরূপে কুমারীর কর্ণগোচর হইতে না দেওয়া, এবং 
যাহাতে এই বাজার-যাচাই প্রথা উঠিয়! গিয়! কুমারীগণের সম্মান রক্ষ] হয়, তাহার 
বাবস্থা করা । 

এ ত গেল সমাজের কথা । এক্ষণে নারীগণের সভীত্ব-ধর্ম পালনের সম্বন্ধে 
দুই একটী কথা আলোচনা করিব। স্বয়ং ভগবান্‌ স্বামিবূপ ধারণ করিয়া সাধবী 
রুমণীগণের সেবা গ্রহণ করেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্ধি। সুতরাং স্বামী ভগবানের স্বরূপ 
এ বিষয়ে সংশয় নাই | স্ত্রী-জীবনে স্বামিসেবাই একমাত্র মুক্তির পথ | স্ত্রীলোকের 
যামী ছাড়া ধর্ম নাই, স্বামিসেবা বই কর্ম নাই, স্বামিচিস্তা ব্যতীত ধ্যান নাই । 
সেইজন্যই আমাদের দেশের শান্ত্রকারগণ স্বামীর সমক্ষে দেবতা এমন কি গুরুদেবকে 
প্রণামও স্তীক্ষাতির পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বামিসেবা শুধু কর্তব্য 
নহে, ইহা জীবনের সারসর্ববষ। যে অভাগিনী দে সুখে বঞ্চিতা, তাহার মত 
হতভাগিনী আর কে আছে? সাধ্বী রমণীর কম্মিনকাঁলে স্বামীর কোন কথার 
প্রতিবাদ করেন না| স্বামীর ব্যবহার দুখপ্রদ হউক, আর কষ্টকর হউক, সানন্দে 
তাহা সহ্া করেন! স্বামীর গুণাগুণ সম্বন্ধে কখনও আলোচনা করেন না। তাহার 
সর্ববাঙ্গীণ সেবা ন| করিয়া জলগ্রহণ করা সাধবী রমণীর কর্তবা নহে। কেবলমাত্র 
দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করিলেই সতী হওয়া যায় না । কায়মনোবাকো একান্তে 
যামিপরায়ণ! হইতে হয় । 

একজাতীয়! সাধ্বী রমণী আছেন, যাহার! জগতে স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও 
পুরুষ বলিয়া চিন্তা করেন না। আর একজাতীয়! রমণী আছেন, ধীাহার! স্বামী ভিন্ন 
অন্য সকলকেই সন্তানস্থানীয় দেখেন। সতীত্ব রক্ষা করিতে হইলে উপরের হৃইটা 
মতই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে হয়। অপর পুরুষকে এভাবে ভাবিলে এবং সে চিন্তা 
হৃদয়ে দৃঢ় হইলে পরপুরুষ-সন্বস্বীয় কোন চিন্তাই আর মনে স্থান পায় না বা সামাজিক 
হিসাবে কোন হাস্যপরিহাসও চলিতে পারে নাঁ। সতীচরিত্রের উজ্জ্বল আদর্শ 
আমরা স্থানান্তরে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছ্ি। দেই সমুদয় পুণ্যময় কাহিনীপাঠে 
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সাধ্বী পাঠিকার| সবিশেষ ফললাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আমাদের 
বিশ্বাস । 

সাধ্বীগণের চরমগতি সহমরণ। পূর্ববকালে তাহারা সানন্দে মৃত স্বামীর সহিত 
চিতারোহণ করিতেন । সে কি মহ্মিময় দৃশ্য ! সুস্থ দেহে, প্রফুল্ল অন্তঃকরণে 
বধূুবেশে সঙ্জিত। হইয়। জলস্ত অগ্রিশিখাকে তুচ্ছ করিয়া হাসিমুখে স্বামীর পদযুগল 
বক্ষে ধারণপূর্ববক অগ্রিকুণ্ডে স্বদেহ উৎসর্গ করা, আর্ধানারীর কি অপূর্ব কীন্তিই 
ছিল। এ পুণাময় অনুষ্ঠান, এ পবিত্র দৃশ্য, এ চির-উজ্বল সতীত্বের দৃষ্টান্ত স্মরণ 
করিলেই আত্ম! পবিত্র হয় | কিন্তু কালে যখন সে অস্তিমব্রত মাত্র লৌকিক প্রথায় 
পরিণত হইল' অনিচ্ছাসত্বেও অভিভাবকেরা যখন লোকনিন্দা ভয়ে বলপূর্ববক নারী- 
দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন রাজশক্তি সে প্রথা উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইল। 
তদবধি ম্বত স্বামীর সহিত চিতারোহ্ণ বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিস্তু সহমরণ উঠিয়া যায় 
নাই। বহু সতী এখনই স্বামীর মৃত্যুর পর অবলীলাক্রমে পাথিব দেহ পর্িত।গ 
করিয়া পরলোকে মিলিত হইবার জন্য চলিয়া যাইতেছেন এবপ দৃষ্টাস্তও বিরল নহে। 
আবার বৈধব্যের পর সাধ্বা রমণীরা যেভাবে জীবন যাপন করেন, তাহা সত্য ছাড়া 
আঁর কি? অশন-বসন, বিলাস-বিভ্রম, লালসা-কামন!, ভোগ-বাসনা, দেহিক ও 
মানসিক সুখের পূর্ণ ত্যাগই কার্যাতঃ মৃত্যু । জীবিতেগ যা কিছু শক্তি থাকে, সে 
শক্তিও তাহারা স্বামীর সন্তানের ও পরিজনবর্ধেল সেবায় নিতান্ত নিষ্কামভাবে 
নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং ব্রত-উপবাসাদিতে দেহ শুষ্ক করিয়া স্বামীচিস্তায় অতি- 
বাহিত করেন । আ'কাজ্ষাময় সংসারে বাস করিয়া এ পবিত্র সন্ন্যাসব্রত পালন 
করা, বোধ হয়, সহমরণ অপেক্ষা আরও কঠিন, আরও শ্লাঁঘা, আরও পৃজার্থ। 
সাধ্বী বিধবার পুণাময়ী সন্ন্যাসিনী মৃত্তি দেখিয়া কোন্‌ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না 
ভ্তিবিগলিত হয়? হিন্দুজাতির এ অগৌরবের দিনে বদ্দি কোন গৌরব 
থাকে, তবে ভাহা তাহাদের সাধবা স্ত্রী ও ব্রেতপরায়ণা আত্মত্যাগিনী 
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“প্রাণ দিবার শক্তি তাহাদের ছিল, লজ্জায় হোক্‌, ধন্মোৎথসাহে 
হোক প্রাণ হারা দিয়াছিলেন। বাংলার সেই 'প্রাণবিসর্জন- 
পরায়ণা পিতামহাকে আজ আমরা প্রণাম করি। তুমি যেমন 
দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়। নিঃশব্দে পতির পালহ্কে 
আরোহণ করিতে, দাম্পতালীলার অবসান দিনে সংসারের কাধ্য- 
ক্ষের হুঈতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনই সহজে বধৃবেশে সীমস্তে 
মঙ্গল-পিন্দুর পরিয়। পতির চিতায় মারোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে 
তুমি সুন্দপ কারিস্বাছ, শুভ করিয়াঁছ, পবিত্র করিয়াছ, চিতাঁকে 
তুমি বিবাহশ্ষণার শ্যায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিস্সাছ ।” 


_ রবীন্দ্রনাথ ূ 
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জতী 

সতীত্বের পূর্ণ প্রতিমুন্তি “সতী” ব্রহ্মার মানসপুঞ্র প্রজাপতি দক্ষের কনিষ্া কনা 
শৈশব হইতে কঠোর সংযম সাধনা করিয়া তিশি দেবাদিদেব মহাদ্দেবকে পতিরূপে 
লাভ করেন। পাগল ভোলা শ্বশানে-মশানে পাগলবৎ ভ্রমণ করেন; ছাই-ভপ্ম দেহে 
লেপন করিয়া আপনার ধ্যানে সদাই বিভোর থাকেন। বাজার নন্দিনী সতী 
তাহাঁরই মত গাগলিনী সাজিয়া সেই পাগল তোলার সেবা করিয়া ধন হন। 
জগতের এশ্বধা উভয়ের শিকট সমান তুচ্ছ | 

এক সময়ে দেবতাদের এক যজ্ঞ হয়, তাহাতে সবস্ত দেবতাই উপস্থিত ছিলেন | 
বড় বন্ড দেবতার মধো অনেকেই দক্ষের জামাতা । দক্ষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত 
হইবামব্রই সকলে তাহাকে প্রথা করিলেন । করিলেন না কেবল পিতা ব্রদ্ষা, 
ভগবান্‌ খিখুর এবং পরমযোগী মহাদেব | সম্মান পাইবার আশায় দক্ষ মহাদেবের 
নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কেবলমাত্র দক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অন্ব 
জামাতাদের মত- শ্বশুরকে কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন না। যিনি আত্রচিন্তায়-_ 
ভগবদ্ধানে বিভোর, হার কি কোন লৌকিক বাবহীারের জ্ঞান থাকে? দক্ষ 
মহাদেবের মহত্ব না বৃঝিয়া নিজেকে অপমানিত মনে করিয়। মহাদেবের উপর ক্রুদ্ধ 
হইলেন এবং এইরূপ ব)বহারের জন্য তাহাকে অজত্র গালি দিলেন । আশুতোষের 
কোন দিকেই জ্রক্ষেপ নাই। দক্ষের এই তিরস্কারে তিনি বিশ্মাত্র বিচশিত 
হইলেন না । 

দক্ষ এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে কৃতপক্ষল্প হইলেন | তিনি স্বয়ং এক যজ্ঞ 
আরম্ত করিলেন ! তাহাতে তিনি সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করিলেন | কেখলমান্র 
করিলেন না তাহার অপমানকারী কনিষ্ঠ জামাতা দেবাদিদেব মহার্দেবকে | মনে 
ভাবিলেন, ইহাতে মহাদেবকে বিলক্ষণ অপমান করা হইল । দক্ষ প্রকৃতই অন্ধ, 
তাই তিনি ন! বুঝিয়া নিজের বিপদ্‌ নিজেই ডাকিয়া আনিলেন। 

দক্ষযজ্ঞে একে একে সমস্ত দেবতাই আসিলেন, দক্ষের অন্যান্য কন্যারা মকলেই 
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আসিলেন। বাঁকী রইলেন কেবল সতাঁ। সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই, কেননা! তিনি 
মহাদেবের পত্রী । 

নিমন্ত্রণের ভার পভিয়াছিল নাদের উপর | তিনি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়! 
শেষে কৈলাসে উপস্থিত হইলেন । সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! বলিলেন, “তোমার 
পিতা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কেবল তোমাদেরই হইবে 
না।” নারদ চলিয়া গেলেন ! 

সতী মহাঁসমস্যায় পড়িলেন। একদিকে জন্মদাতা পিতা, অন্যদিকে তাহার 
একমাত্র আরাধ্য-ধেবতা স্বামী । সতী স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন কোন কর্মই করেন না । 
তিনি স্থির জানেন 'শিব' তাহার স্বামী, আশ্ততোষ কখনই তাহার পিভৃকৃত এই 
অপমান গ্রহণ করিবেন না । কিন্তু তাহার পিত! শিবনিন্দা করিয়া আপনার সর্বনাশ 
টানিয়া আনিতেছেন। এক্ষণে তিনি যদি তাহাকে বুঝাইয়া। শিবের প্রতি বিদ্বেষভাব 
ত্যাগ করাইতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কন্যার উপযুক্ত কাধ্য করা হইবে । এই 
ভাবিয়া তিনি এই অপমান সত্ত্বেও পিতৃগ্রহে যাইবার জন্য স্বামীর আদেশের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । অন্যান্য ভগিনীরা আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি একান্ত অস্থির 
হইয়। পড়িলেন ও করযোড়ে ভোলানাথের সম্মুখে গিয়া দীডাইলেন | প্রেমের 
সাগর ভোলানাথ সতীর মনোবাসনা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন 
না। নন্দী মাতাকে লইয়া! দক্ষানলয়ে ঢলিলেন। মহাদেব সতীর ভাবী অবস্থা 
বুঝিতে পারিয়া স্থির-ধীর-গম্ভীর হইয়া! রহিলেন । 

সতীর মাতা সতীকে পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। সতীও অনেক দিন 
পরে মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সতীর অন্যান্য ভগিনীদের বড় বড় দেবতাদের 
সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের বেশভূষার সীমা নাই । সতীকে নিরাভরণা দেখিয়া 
সকলেই দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন-_-“সতীর মত হতভাগিনী আর কেহ নাই, 
এক ভিখারীর হাতে পড়িয়া সতীর কোন সাধই যিটিল না।” কিন্তু তাহারা 
জানিতেন না যে, জগতের সমস্ত ধশ্ব্য সেই সতীর ও তাহার ভিখারী ব্ামীরই 
সৃষ্ট | যাহার! সকলকে এশ্বর্যা দেন, তাহাদের এস্বর্ষে। স্পৃহা হইবে কেন ? 

সতী যজ্ঞসভা দেখিতে চলিলেন । পিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি তাহার সম্মুখে 
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দাঁড়াইয়া রহিলেন। দক্ষ সতীকে দেখিবামাত্র ক্রোধে অলিয়া উঠিলেন ও মহাদেবের 
উদ্দেস্টে যথেষ্ট কটুক্তি করিলেন | বিনা নিমন্ত্রণে আসার জন্ম সতীকেও বিলক্ষণ 
অপমানিত হইতে হইল । পিতার দুর্বর্দ্ধি দেখিয়া সতী পিতাকে যথেষ্ট বুঝাইলেন | 
বলিলেন, “আমার স্বামা আপনার কোন অশিঞ্কই করেন নাই । বিনা নিমন্ত্রণে 
আসিয়াছি আমি, আপান আমাকে তিরস্কার করুন । স্বামী জ্ীলোকের একমাত্র 
দেবতা, আমার জন্যুথে আপনি তাহার নিন্দা করিবেন না|” অতীর কথায় দক্ষ 
আরও অধিক রাগান্বিত হইলেন এবং শিবকে আরও অধিক ছূর্বাকা বলিতে 
লাগিলেন। সতা অস্থির হইলেন ; তখনও দক্ষ অত্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। 
সতা কম্পিত। হইলেন, স্বামিনিন্দ। আর সহা করিতে পারিলেন না; তোলানাথের 
অভয়পদ ভাবিতে ভাবিতে সতী নিজের সতীত্ব মহিমায় যোগাণ্ি সৃষ্টি করিয়! সমস্ত 
দেবতা, সমস্ত ধষিগণের সাক্ষাতে সেই অগ্নিতে দেহতাগ করিলেন। দক্ষ স্তর্তিত ও 
বিস্মিত হইয়া! চাহিয়া রহিলেন। সতীত্বের বিজয়-ডঙ্কা বাঁজিয়! উঠিল । দেবতারা 
পুম্পরঞ্টি করিতে লাগিলেন | 

নন্দী নিকটেই ছিলেন | মায়ের দেহত্যাগে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তিনি 
উন্মত্তের মত কৈলাসে ছুটিয়! গিয়া মহাদেবের নিকটে সব বলিলেন । সর্ববজ্ঞ মহাদেবের 
কিছুই অগোচর ছিল না; সতা-শোকে তিশি অধীর হইলেন । উন্মত্ের মত “হা 
সতি! হা সতি!' বলিয়! তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সমস্ত পৃথিবী কাপিয়। উঠিল, 
দেবভারা প্রমাদ ণণিলেন। মহাদেব মন্তূকের একগাছ্ি জট ছি+ড়িয়৷ মাটিতে আঘাত 
করিলেন। সহসা সংহারমূণ্তি বীরভত্রের সৃষ্টি হইল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের দিকে 
ছুটিলেন, অনুচরেরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। মুহূর্তে যজ্ঞদভা লণ্ডভণ্ড হইল; বীবভন্্র 
দক্ষের মুণ্ড ছিঁড়িয়! ফেলিয়া যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিলেন ; ভয়ে যে যেদিকে পারিল 
পলাইল | ম্মনেকের দুর্দশার সীম! থাকিল না। শিবহীন যজ্ঞ এইরূপে শেষ হইল। 

মহাদেব উন্মতের মত যজ্ঞস্থলে আপিয়। দেখিলেন__তীাহারই অপমান সহা করিতে 
ন! পারিয়। সতী দেহতাগ করিয়। ছিন্স লতার ন্যায় ভূতলে পড়িয়! আছেন। তিনি 
সেই শবদেহ স্কন্ধে তুলিয়। লইলেন এবং উন্মাদদের মত শ্াশানে-মশানে তুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন, জগতের কোন চিস্তাই আর তাহাতে স্থান পাইল ন| । 
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মহাদেব সতীর শব স্কন্ধে লইয়া! পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সংহারকর্ত! 
সংহারকাধ্য ভুলিয়া, জগতের চিন্তা ভুলিয়া, আজ সতী শোকে উন্মাদ। দেবতারা বড় 
চিন্তিত হইলেন ; সকলে মিলিয়া ভগবান্‌ বিুরর নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন 
করিলেন । বিষুণ দেখিলেন, সতীর শব মহাদেবের নিকট হইতে পৃথক করিতে না 
পারিলে, আর কোনও উপায় নাই। সুতরাং অলক্ষো সুদর্শনচক্রের দ্বারা সতীর দেহ 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। «২ অংশে বিভক্ত হইয়া দেহখাণি ভারতের «২ স্তাঁনে 
পড়িল। প্রত্যেক স্থান মহাপীঠস্থানে পরিণত হইল । সতী-মহিমার পবিত্র কীত্তি 
সেই সকল পীঠস্থান আজ পধ্যন্ত সকলের নিকট পূজিত হইয়া আসিতেছে । 

মহাদেব যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সতীর দেহ আর তাহার স্কন্ধের উপর 
নাই, তখন তিনি আরও অধীর হইলেন, তাহার আরও অধিক বৈরাগাভাৰ আসিল। 
শ্বশানে-মশানে আর ভ্রমণ না করিয়া তিনি হিমালয়ের এক নিভৃত প্রদেশে যহা- 
তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন । তিনি সর্ববসিদ্ধিযুক্ত ; কে জানে তাঁহার কিপের কানা ! 
বুঝি পুনরায় সতীলাতের জন্যই এই তপস্যা ! 

পর্ধবতরাজ হিমালয় ও ক্রাহা?র সাধ্বী-স্ত্রী মেনকার অনেকগুলি সন্তান । মৈনাক 
তাহাদের জোষ্ঠ সন্তাপ। তিনি ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
রাজদম্পতী বহুকাল হইতে ভগবতীকে কন্বারপে লাভ করিবার জন! তপস্মা কবিতে- 
ছিলেন; সুতরাং তাহাদের মনোবাসনা পুণ করিবার জন্য ও প্রেমের সাগর 
ভোলানাথের প্রেম অক্ষুণ্ন রাখিবা জনই সতী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন । 

শুভদিনে শুভক্ষণে বহুদিনের আরাধাধন ও ভোলামাথের তপস্যার ফল “সতী? 
ভূমি হইলেন | আকাশ হইতে দেবতারা পুষ্পরৃষ্টি কঙ্দিলেন | তিনি *শিকলার মত 
[দন দ্রিন বাডিতে লাগিলেন । সতীর সৌন্দধা শরীরে আর ধরে না. হার মুখের 
তুলনা নাই. তাহার চরণের তুলনা নাই, তাহার গতির তুলনা নাই; পৃথিবীর শ্রেষ্ট 
সোন্দধ্যরাজি যেন একত্র সম্নিবিষ্ট হইয়াছে | তীর চরণভঙ্গে স্থলপদ্ম ফুটিয়া উঠিত, 
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নৃূপুরনিকণে কলহংস লজ্জা পাইত। আদর করিয়া কেহ তাহাকে ডাকিত পার্বতী, 
কেৎ ডাকিত গৌরী, কেহ ডাকিত উমা । সথীদের সঙ্গে পুভুলখেলায় পার্ববতার 
কতই আনন্দ ; মাটির শিবই তাহার পুতুল। কখনও সেই মাটির শিব লইয়া তিশি 
খেলা করিতেন, কখনও তাহার পুজা করিতেন, কখনও তাহার বিবাহ দিতেন । এই 
পুতুলখেলায়-__তিনি সব তুলিয়া যাইতেন। 

ক্রমে ক্রমে পার্ধরতী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন । সৌন্দর্ধ। যেন উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠিল । পূর্ববজম্মের বিদ্যা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক আগ্রহের 
সহিত পার্বতী মাটির শিবের পূজা করিতে লাগিলেন। কন্যার এইরূপ গুণ ও 
শিবপূজার এই আসক্তি দেখিয়া! মহাদদেবকে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া হিমালয় 
তাঁহাকেই কন্! সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি পাছে অস্বীকার 
করেন, এজন্য মহাদেবের কোন অনুমতি চাহিতে তাহার সাহস হইল না || 

একদিন নারদ আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, মহাদেবের সহিতই তাহার পার্ববতীর 
বিবাহ নিশ্চিত। হিমালয় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। সখীদের সহিত পার্বতী 
তপস্যানিরত মহাঁদেবের,নিকট যাইয়া তাহার পূজা করিতেন । মেনকা প্রথম প্রথম 
বারণ করিতেন ; নারদের মুখে এই কণা শুনিয়া অবধি তিনি ও হিমালয় বতংপ্রবৃত্ত 
হইয়া পার্ববতীকে শিবপূজার জন্য পাঠাইয়া দিতেন ; উদ্দেশ্ট পার্ববতীকে দেখিয়া 
যদি মহাদেব স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করেন। যাহ] হউক, পার্বতী এখন হইতে 
প্রতাহ সখীদের স্ঙ্গে শিবপূজা করিতে যাইতেন | এখন আর মাটির পুতুল নহে, 
স্বয়ং শিবই তাহার উপাস্য দেবতা । 

এদিকে দেবতাগণ তারকাসুরের উৎপাতে বিব্রত হইয়া পড়িলেন | সকলেই 
নিজের নিজের অধিকার হইতে বর্চত হইয়া বিশ্ষিবূপে লাঞ্ঘিত হইতে লাগিলেন। 
ব্রহ্মার বরে তারকাঁজুর অজেয়ঃ কেহ তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলেন ন1। একদিন 
দেবতা গণ ব্রঙ্গার নিকট উপস্থিত হইয়া! নিজেদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন | 
ব্রহ্মা কহিলেন: “একমাত্র শিবের পুল্রই তাহাকে বিনাশ করিতে পাধিবে, অন্ুথ| কোন 
উপায় নাই | কিন্তুশিব এখন মহাধ্যানে নিমগ্ন; যদি গিরিরাঁজ কনু। পার্বতীর সহিত 
তাহার বিবাহ্‌ হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকার সম্ভব |” দেবতার! সকলে মিলিয়া 
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মদনকে হিমাঁলয়ে পাঠাইলেন ; আশা-মদনই শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া কার্ধা 
উদ্ধার করিবেন । 

একদিন পার্বতী যথারীতি শিবপৃজাঁয় মাগমন করিয়াছেন । মদনও অবসর 
বুঝিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সঙ্গে বসন্তও আসিয়াছে । বসন্তের আগমনে হিমালক়্ 
নৃতন শ্রী ধারণ করিল ; মোহনবেশে মদন উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় রহিলেন । 
পার্বতা মহাদেবের চরণে পুষ্পাুলি দিয়া পল্পবীজের মাল! তাহার হস্তে দিতেছেন, 
ভক্তবৎসল মহাদেবও তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হন্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে 
মদন ফুলধনুতে সম্মোহন নামক শর যোজন| করিলেন । মহাযোগী ক্ষণিক বিচলিত 
হইয়! পার্ববতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, পরে আত্মদমনপূর্ববক নিজের 
চিত্তবিকৃতির কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া দেখেন_ সম্মুখে মদন । অমনি তৃতীয় 
নেত্র ধক্‌ পক্‌ করিয়া জলিয়া উঠিল, অগ্রিজাল! সবেগে ছুটিল, মুহুর্তে মদন ভস্মীভূত 
হইল | দেবতারা আকাশে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মহাদেব অবিলম্বে 
সে স্থান ত্যাগ করিয়। চলিয়। গেলেন, পার্ধবতী ক্ষু্মনে গৃহে ফিরিলেন । 

পার্বতী এখন বুৃঝিলেন, রূপে শুদ্ধপ্রেমের সম্ভব হয় না । বিন! সংযমেঃ বিনা 
সাধনায়, বিণ। তপস্যায় প্রেম-লাভ হয় নাঁ। সুতরাং পরা-প্রেষ-লাভের নিমিভ 
তিনি মহাতপত্ঘায় আত্মনিয়োগ করিলেন । বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া! তিনি বন্ধল ও 
চরবাস ধারণ করিলেন । নাহার, অনিদ্রা ও সর্ববিধ কঠোরতা সহ করিতে 
লাগিলেন। শীতকালে আক£& শীতল জলে ফাঁড়াইয়া, দারুণ গ্রীষ্মে চারিপার্খে 
ভীষণ অগ্নি জ্বালাইয়া যোগিনীবেশে যোগ করিতে লাগিলেন । মুখে শুধু শিবনাম, 
হৃদয়ে শুধু অভীকউদেবত!, হ্বদয়দেবতার অভয়পদচিত্ত। | এইরূপে বহুকাল গত 
হুইল; হিমালয় তাহার সোনার পার্ববতীর এই অবস্থা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। 

মহাদেব আর স্থির থাকিতে পাবিলেন না। ভক্তবংসল ভোলানাথ এইবপ 
তপস্যায় ভক্তের নিকটে ন। আসিয়! থাঁকিতে পারিলেন ন1 | একদিন তিনি ছদ্মবেশে 
পার্বতীর নিকট আসিয়। দেখ! দিলেন; কথাপ্রসঙ্গে শিবকে পাইবার জন্য পার্বতী 
তপস্নু। করিতেছেন জানিতে পারিয়! তিনি পার্ববতীর' ভক্তি-পরীক্ষার জন্য কৃত্রিম 
বিজ্রপের সহিত শিবের যথেষ্ট নিন্দা! করিলেন এবং শিব সমস্ত দেবতার মধ্যে 
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নিকুষ্ট, তাহার সহিত' বিবাহ হইলে যথেষ্ট দুঃখভোগ করিতে হইবে, অন্য দেবতার 
সভিত বিবাহ হইলে বিলক্ষণ সুখভোগের সম্ভাবনা, ইত্যাদি বলিয়! পার্ববতীকে 
পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পার্বতী এই শিবনিন্দা সা করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ 
উত্ডেজিত হইয়া তাহাকে শাপপ্রদ্দানে উদ্যত হইলেশ। মুহুর্তে ছদ্ধবেশ অন্তহিত 
হইল । তাহার উপাস্যদেবতা, তাহার হৃরয়দেবতা সম্মুখে বিরাজ কবিতে 
লাগিলেন। শিব পার্ববতাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। পার্বতী 
তপস্য। সিদ্ধ হইল | 

হিমালয় ও মেনকা এই সংবাদে যারপরনাই আহলাদিত হইলেন এবং সত্বরই 
বিবাহের আয়োজন করিলেন | হিমালয় স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন । দেবতারা 
মন্ভানন্দে বিবাহোৎসবে যোগদান কবিলেন। ভোল।নাথ তাহার হারানো! সতী 
ফিরিয়া পাইলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় শিবের অনুগ্রহে মদনও পুনরায় 
জীবন পাইলেন | 


সাঘিত্রী 


অতি পূর্ববকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজ! ছিলেন । রাজার কোন 
সম্ভানাদি হয় ন। ; অবশেষে সাবিত্রীদেবীর উপাসনা করিয়! তিনি এক কন্যা লাভ 
করিলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন “পাবিক্রী” | দেবতার বরে জন্মগ্রহণ করিয়া 
সাবিত্রী দেবতার ন্বায় বূপ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সাবিত্রী যৌবনসীমায় 
পদার্পণ করিলেন । বূপের প্রভায় দিগন্ত আলোকিত হইল | কন্যাকে বিবাহ- 
যোগ্যা দেখিয়া অশ্বপতি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাবিত্রীর 
উপযুক্ত পতি মিলিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অশ্বপতি কন্যাকে স্বয়ং পতির 
অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন | পিতার আদেশে সাবিত্রী পতির অন্বেষণে 
স্বয়ং বহির্গত হইলেন । 

বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া সাবিত্রী অবশেষে এক তপোবনে আসিয়া উপনীত 
হইলেন | শাল্বদেশের রাজা ছ্যমৎসেন রৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রন্ত ও দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে, 
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তাহার শক্রগণ কর্তৃক স্বরাজা হইতে বিতাড়িত হইয়া পত্ী সুবচ্চা ও পুত্র 
সত্যবান্‌কে লইয়া এ তপোবনে বাস করিতেছিলেন। শুভ মুহূর্তে সাবিত্রীর সহিত 
সত্যবানের সাক্ষাৎ হইল। সাবিত্রী জেই মুহূর্তে তাহাকে মনে মনে স্বামিরপে 
বরণ করিলেন । সিদ্ধমনে'রথ হইয়া সাবিত্রী গ্রহে ফিরিয়া আসদিলেন। 

একদিশ দেবধি নারদ অশ্বপতির সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, এমন 
সময়ে সাবিত্রী আসিয়! সেখানে উপস্থিত হইলেন ও “তপোবনবাঁসী সত্যবান্‌ 
তাহার স্বামী” এই কথা পিতাকে বলিলেন। নারদ এ বিবাহে অসনম্মতি জানায় 
কহিলেন--“সতাবাঁন, অল্লায়ু:, অদ্য হইতে একবৎসর পূর্ণ হইলে তাহার মৃত্যু 
হইবে ।” অশ্বপতি সাবিত্রীকে অন্য কোন পাত্র মনোনীত করিতে বলিলেন । 
সাবিত্রী কহিলেন--“আমি মনে মনে সত্যবান্কেই স্বামিূপে বরণ করিয়াছি, 
পুনরায় অপরকে কিরূপে বিবাহ করিব? সত্যবান্‌ অল্লায়ুঃ হইলেও তিনি আমার 
সামী” কন্বার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানিয়া অশ্বপতি বাধ্য ভ্ইয়! তপোবনে ছামৎসেনের 
নিকট গমন করিলেন এবং শুভক্ষণে সাখিত্রীকে সতাবানের হস্তে সম্প্রদান কিলেন । 
সাবিত্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রমাতার সহিত তপোবনেই রহিলেন । 

নারদের বাকা সাবিত্রীর মনে সর্বক্ষণ জাগর্ূক রহিল । তিনি সর্ধবক্ষণই সেই 
দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিদ্দিট দিনের তিশ দিন পূর্বে তিনি স্বামীর 
মঙ্গলকামনায় ত্রিরাত্রব্রত আরস্ত কমিজেন। অবশেষে মেই ভীষণ দিন উপস্থিত হইল। 

সতাধান্‌ যথারীতি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য বনে চলিলেন। সাবিত্রী সঙ্গে 
যাইতে চাহিলেন, সতাবান্‌ অনেক নিষেধ করিলেন; কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই নিরন্ত 
হইলেন না। অগত্যা সতাবান্‌ তাহাকে সঙ্গে লইলেন। সাধ্বী স্বামীকে যেন 
গণ্ডীর মধো বেন করিয়া চলিলেন । 

কাঠ কাটিতে কাঁটিতে সতাবানের অতান্ত শিরংপীড়। উপস্থিত হইল | তিনি 
অতান্ত অস্থির হইয়। আবিক্রীর ক্রোড়ে মন্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন । 
সত্যবানের চেতন] শোশ পাইল । ভীষণ রাত্রি উপস্থিত হইল। বনের অন্ধকার? 
রাত্রির অন্ধকারকে যেন আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। সেন ছূর্ডেগ্ক অন্ধকারের 
মধো এক দেবজোোতি বিকশিত হইয়া উঠিল ; সাবিত্রী চাহিয়! দেখেন_ হস্তে 


১৬৬ 


সাবিত্রী 


দণ্ড, মন্তরকে কিরীট, অঙ্গে জ্যোতিংপুঞ্জ-এক বিরাট মৃত্তি। সাবিত্রী প্রণাম 
করিলেন। দেবতা কহিলেন--“মা সাবিত্রী, আমি ধশ্মরাজ যম* তোমার স্বামীর 
পরমায়ুঃ শেষ হইয়াছে । আমার অন্ুচরেরা তোমার সতীতৃতেজে অগ্রসর হইতে 
পারিল ন'' মামি স্বয়ং আসিয়াছি ; তোমার স্বামীকে তাাগ করিয়া তুমি গৃহে গমন 
কর। মর্ত্যবাঁপী সকল জীবের অদ্ৃষ্টে মৃতু ঘটিয়া থাকে, আমি আশা! করি তুমি 
এজন্য দুঃখ করিবে না|” যমরাজে অন্রোধে সাবিত্রী সতাবানের শবদেহ ত্যাগ 
করিয়া কিছুদূর সরিয়া গেলেন। মৃত্যুরাজ সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্ৃষ্ঠপ্রমাণ এক 
পুরুষমূত্তি বাহির করিয়া! তাহা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রীও তাহার 
অনুসরণ করিলেন | ধর্মনরাজ সাবিত্রীকে তাহার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন । 
সাবিত্রী যমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবলই তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন 
এবং কহিলেন--পিতঃ» আপনি বলিলেন “মৃত্যুই বিধির বিধান” আবার সেই 
বিধানেই সতীর আত্মা পতির আত্মার সহিত চির-অবিচ্ছিন্ন ; সুতরাং নারী স্বামীর 
অনুসরণ করিতে বাধ্য। অতএব আপনি আমাকে নিবারণ করিতেছেন কেন ?” 
ধর্মরাজ সত্ত্ব হইয়া বলিলেন-_“আমি তোমার ধন্মজ্ঞানে পরম সত্তোষলাভ 
করিয়াছি। স্বামীর পুনজ্জাঁবন ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী 
কহিলেন-_-“আমার অন্ধ শ্বশুর চক্ষুলাভ করুন|” যমরাজ কহিলেন-_-“তথাস্ত” | 
বাব কিছুদূর গিয়া যম পশ্চাৎ ফিরিয়া সাবিত্রীকে উন্মাদিনীর ন্যায় আদিতে 
দেখিয়া বলিলেন--“বৎসে ! তোমার স্বামীর আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, তুমি গৃহে গমন 
কর; তোমার উপর আমি বড় সত্তষ্ট হইয়াছি, পতি ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর |” 
সাবিত্রী বর প্রার্থশা করিলেন_-“আমার শ্বশুর হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হউন ।* যম 
উত্তর করিলেন-__“তথাস্ত্র” । সাবিত্রী পুনরায় চলিতে লাগিলেন | যম কহিলেন-_ 
“অনর্থক কেন আসিতেছ ? গৃহে যাও।” সাবিত্রী বলিলেন__“আমি গৃহে ফিরিতে 
অসমর্থ; কি এক অলক্ষ্য শক্তি যেন আমাকে স্বামীর পশ্চাতে টানিয়া লইয়া 
যাইতেছে । যেখানে স্বামী থাকিবে সেইখানেই স্ত্রী থাকিবে । আমার আত্মা ত 
পূর্ধ্বেই গিয়াছে, এখন দেহ যাইতেছে ।” আবার যমরাজ বলিলেন-“্ষামীর জীবন 
ভন্ন অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী বলিলেন__“যামার পিতার পুর 
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হউক 1” যমরাজ “তথান্ত্” বলিয়া চলিতে লাগিলেন । সাবিত্রীকে আবার পশ্চাতে 
আসিতে দেখিয়া যমরাজ বলিলেন--“ম1, তুমি বড় অবোধের ন্যায় কাজ করিতেছ। 
ামী পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইলে স্ত্রীরও কি সেখানে যাইতে হইবে ?” সাবিত্রী 
বলিলেন_“ধর্্মরাজ, স্বামী জাবিতই হউন আর মৃতই হউন, স্ত্রীলোক স্বামী পৃজা 
করিবেই | পরীর সহিত স্বামীর ইহকাঁল-পরকালের সম্পর্ক | স্ত্রী স্বামীর ধর্মের 
সভায়, কর্মের সঙ্গিনী। অতএব স্বামীর পাপে স্ত্রী নরকে যাইতেও প্রস্তুত, পুথগ্‌ঁ 
ভাবে স্বর্গে যাইতেও প্রস্তত নয় |” ধন্মরাজ বলিলেন_-“তোমার ধর্মজ্ঞানে মতীব 
সন্তট হইয়াছি; কিন্তু কি করিব, আয়ু শেষ হইলে কেহ তাহাকে বাঁচাইতে পারে 
না। অতএব তুমি স্বামীর জীবন ভিন্ন অন্য সব বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী কহিলেন 
_পিতঃ, যখন এত অনুগ্রহ করিলেন তখন সতাবানের পুত্র রাজ! হইবে এই 
বর দিন।” যমরাঁজ সাবিত্রীর কথায় এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
বলিলেন-_“তথান্ত্র”। সাবিত্রী আশ্বস্ত হইলেন; বুঝিলেন স্বামীর প্রাণ রক্ষা 
করিতে পারিবেন । তিনি পুনরায় যমরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন । 
যম এইবার বিরক্ত হইয়া কহিলেন_-“তোমার প্রাথিত সকল বরই দান করিয়াছি, 
আর কি তোমার প্রার্থনা করিবার আছে? তোমার স্বামার জীবনকাল শেষ 
হইয়াছে, এক্ষণে আর কোন উপায় নাই, তুমি গৃহে গমন কর।' সাবিত্রী 
কহিলেন--“ধন্মরাজ, এইমাত্র আপনি বলিলেন যে স্তাবানের পুত্র রাজা হইবে; 
তিনি ত মৃত, তধে ইহা! কিবপে সম্ভব হইবে? আপনাঁর বাক্য কি অন্যথা হইবে ?” 
ধণ্মরাঁজ চিন্তিত হইলেন, বুঝিলেন বালিকার নিকট তিনি পরাস্ত হইয়াছেন । 
সন্তব্টচিত্তে ধর্ম্মরাজ সতাবানকে পুশজ্জীবিত করিলেন । অকপট অকাভিচারিণী 
পতিভক্তির নিকট সাক্ষাৎ মৃতু।(দেবতাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল । সাবিত্রী 
সতাবান্কে লইয়া হ্ৃষ্টচিন্তে ফিরিয়া আসিলেন | সত্যবান্‌ যেন নিদ্ী হইতে 
উঠিলেন; তিনি এ পধাস্ত কোন সংবাদও জানেন না। রাত্রি হইগ্লাছে, অথচ সাবিত্রী 
তাহার নিদ্রাভঙ্গ করেন নাই বলিয়া! অনুযোগ করিতে লাগিলেন । পরে সাবিত্রীর 
মুখে তাহার মহানিজ্ার কথা ও তাহার চেষ্টায় পুনজ্জীবন লাভ করিয়াছেন শুনিয়! 
ধন্য হইলেন । 
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সত্যবান্‌ ও সাবিত্রীকে বহুক্ষণ দর্শন ন! করিয়া অন্ধ রাজা ও তাহার পত্তী বডই 
শোকাকুল হইলেন ; সহসা অন্বের নয়ন দর্শনক্ষম হইল ; উভয়ে আশ্চর্য্যান্থিত 
হইলেন । সত্যবান্‌ ও সাবিত্রী হর্ধোৎফুল্লচিতে কুটারে আগমন করিলেন । 
তাহাদের নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়! অন্ধরাঁজা ও রাণী সাধ্লী সতী সাবিত্রীকে সহ 
আশীর্ববাদ করিলেন। অপুভ্রক পিতার শতপুভ্র হইল। সাবিত্রী পুল্রের জননী 
হইয়া রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন । সাধবী স্ত্রী ষামীর জন্য যমের নিকটে 
যাইতেও ভীত হন না । 


অনসু়্া 

ভারত-রমণীর সতীত্বের অনুতম উজ্জ্বল আদর্শ__খাষিপত্বী অনসুয়া | ইনি ব্রহ্মার 
মানসপুত্র মহধি অত্রির সহধন্মিণী। তৎকালে ইহার সতীত্বমহিমা বিশ্ববিশ্রুত ছিল । 
কেবলমাত্র পাতিব্রতা দ্বারাই ইনি অসাধ।রণ ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন । 

একদিন ব্রহ্মা, বিষু ও মহেশ্বর ইহার সতীত্ব পরীক্ষার জন্ব ব্রাহ্মণবেশে মহধি 
অত্রিব আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন । তৎকালে মহন্ষি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন 
ন1, কার্যযবশতঃ! স্থানাস্তরে গিয়াছিলেন। অগতা! আঅনসুয়াকেই অতিথি-সৎকারের 
ভার গ্রহণ করিতে হইল ! তিনি যথাবিধি পাগ্ি-অর্ধ্যাদি প্রাথমিক আতিথ্য প্রদ্দান- 
পূর্ববক ক্ষুধার্ভ অতিথিগণের জন্য যথাশক্তি অন্ন-বযঞ্জনাদি প্রস্তত করিয়া অতিথি 
ব্রাহ্গণগণকে আহারার্থ আহ্বান করিলেন । খাইতে বসিয়া ব্রা্গণগণ বলিলেন-_ 
আমর! প্রত্যেকে এইবপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, বস্ত্রাচ্ছাদিত কোন বাক্তি পরিবেশন 
করিলে আমরা সে অঙ্্ স্পর্শ করিব না।” অতিথিগণের এই কথায় সাধবী অনসুয়া 
মহাঁসমস্বায় পড়িলেন ! ক্ষুধার্ড অতিথি ভোজনের আসনে উপবিষ্ট--স্বামী কখন 
আসিবেন তাহার কোন ঠিক নাই ; তিনিই বা কেমন করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণের 
সন্যুখে বন্তীচ্ছাদিত না হইয়! পরিবেশন করিবেন? অভুক্ত অতিথি বসিয়| থাকিলে 
বা উঠিয়া চলিয়া গেলে আশ্রমধর্মের হানি হয় ; অথচ পরিবেশন করিতে গেলে 
সতীত্বধন্্ন ব্যাহত হয়। এখন সতী উভয়সন্কটে পড়িয়া সঙ্কটহারী মধুসৃদনকে স্মরণ 
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করিয়া মন্ত্রপৃত জল অতিথিগণের মন্তকে ছিটাইয়! দিলেন । সতীত্বমহিমান্ম তৎক্ষণাৎ 
অতিথিগণ সম্ভোজাত শিশুর আকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন অনসূয়া শিশু তিনটিকে 
কোলে লইয়া তাহাদিগকে স্তন্যপান করাইতে লাশিলেন । 

এদিকে সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং পার্বতী স্ব স্ব স্বামীর অদর্শনে খুঁজিতে খুজিতে 
সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়। ত্রিমৃক্তির এই অদ্দুত পরিবর্তন দেখিয়। অতিমাত্র বিস্মিত 
হইলেন এবং তাহাদের উদ্ধার-ম!নসে পস্য! করিতে লাগিলেন । তপস্যার ফলে 
তথায় দেবাদিদেবের আবির্ভাব হইল এবং রিযুন্তি তাহাদের পূর্ববাবস্থা! ফিিয়া 
পাইলেন । অনসুয়া যখন দেখিলেন যে, অতিথিত্রয় ছদ্মবেশী ব্র্গা, বিঞ্ুণ ও মহেশ্বর, 
তখন তিনি ভাহ[দেপ পদতলে পড়িয়া! মার্জন] ভিক্ষা করিতে লাগিলেন! ত্রিমৃত্তি 
সন্ত হইয়! তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । অনসুয়া বলিলেন যে, প্যদি 
আপনারা আমার উপর সন্তষট হইয়া! থাকেন তবে বর দিন যে, আমি যেন আপনাদের 
মত গুণসম্পন্ন পুত্র লাভ করি |” মুগ্তিব্রয় তিথাস্ত' বলিয়। অন্তহিত হইলেন । 
কালক্রমে ইহার গর্ভে ব্রহ্ম, বিধু এবং মহেশ্বরের অবতারস্বরূপ মহষি দত্তাত্রেয় জন্ম 
গ্রহণ করেন। সতী অনসুয়| সতাত্ব মধাাদায় চিরদিনই পৃজা পাইয়া আসিতেছেন | 


পি 





অক্রন্ধতী 


ভারতের নারীকুলশিপোমণি বশিষ্ঠ-পত্তী অরুন্ধতী । সতীত্বের এমন গরিমাময় 
আদর্শ. এমন বিছ্ষী ও ক্ষমতাঁপরায়ণা তাপসা নারী ভারতের চিরযুণের পৃজ। 'ও 
শ্রদ্ধার পাত্রী । ষজ্াগ্রি হইতে ধাহার জন্ম; যিনি আজীবন পৃতচরিত্রা 'ও 
শুদ্ধচিভা, তিনি যে সকল ন।রীর আদর্শের পাতী হইবেন, তাহাতে আর 
বিচিত্রতা কি? 

শাল্তে লিখিত আছে-ব্রহ্গার মানসকণা সন্ধাই অরুন্ধতীব্পে মর্তে জন্মগ্রহণ 
করেন। লোহিত সাগরের তীরে চক্দ্রভাগ! নামে এক পর্বতে ইনি আরাধ্য দেবতা 


১৯৩ 


অরুন্ধতী 


বিষ্ণুর সাক্ষাতলাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করিলেন; কিন্তু অতি কঠোর 
তপস্যাতেও বিষুণর সাক্ষাৎলাভ হইল না; তপস্যার ক্রটি কিছুই হয় নাই, তথাপি 
আরাধাদেব সাক্ষাৎ দিলেন না কেন, এই চিন্তায় সন্ধ্যার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল । 
শাস্ত্রে বলে, কোন ইফ্টগুরুর নিকট দীক্ষা না লইলে তপস্যা সফল হয় না। তপস্যা 
আরস্তের পূর্ব অরুন্ধতী কোন পীক্ষা গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাহাকে এব্প 
বিপদে পড়িতে হইয়াছিল । অবশেষে প্রঙ্জাপতি ব্রহ্মার দয়া হইল | সন্ধাকে 
দীক্ষা দিবার জন্ম স্বয়ং ব্রহ্ষা ব্রাহ্মনশ্রেঠ বশিঠদেবকে পাটিউলেন | সন্ধ। বশি্টের 
নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া পুনপায় তপস্য| মারন্ত করিলেন । এবার সন্ধার কঠোর 
তপ্য।য় আরাধ্যদেব সয়্ং আলিয়। সন্ধাকে ভাহ'র অঠিলষিত বর প্রার্থনা করিতে 
বলিলেন । সন্ধ্যা সুখশান্তি, ধন-এশ্বধা, রাজটধতব প্রভৃতি কিছুই ন। চাহিয়! শুধু 
পাতিব্রতা বর প্রার্থনা করিলেন | বিন বলিলেন_এ জন্মে তোমার এই তপস্যার 
জন্য তুমি মেধাতিথি খষির যড্ডে পুণরাত জন্মগ্রহণ করিবে । ই জন্মে তোমার কামন। 
পূর্ণ হইবে । তুমি এ দ্বগতে সহাত্বেপ্ চরম আাদর্শ রাখিয়! অবশেষে ষামীর সহিত 
নক্ষত্রমগ্ডলে চিরদিশ বাস করিবে 1, 

কিছুকাল পরে চন্দ্রভাগা নদীতীরস্থ ণক তপোবনে মেধাতিথি খষি জগতের 
মঙ্গলের জন্য জেোোতিষ্টোম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; স্বর্গের সকল দেবতাই সেই যজ্ঞে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন | স্বয়ং ভগবান্‌ হইতে সকল দেবতাই মেধাতিথির যক্ঞে সন্তৃউ 
হইয়া আপন আপন স্বানে চলিয়া গেলেন । যজ্ঞশেষে ভন্মর!শি সপ্রাইবার সময় 
তিনি সেই ভম্মমধো এক পরমাসুশ্রী শিশ্র-কশা| দেখিতে পাইর! খুবই আশ্চর্ধান্থিত 
হইলেন | এমন সময় দৈববাণী হঈল-“ইনি ব্রহ্মার মানসকণা ; পুণাকণ্ম সম্পাদন 
করিয্ন। জগতে উজ্জল আদর্শ রাখিধার জশ্য মাবার জন্মগ্রহশ করিলেন 1” 

মেধাতিথি তৎক্ষণাৎ শিশু-কন্যাটিকে কোলে লইয়া খুব আদর-যত্ব করিতে 
লাগিলেন । তখন ইহার নাম বাখিলেন "অরুন্ধতা”, অর্থাৎ যিনি কোন কারণে 
ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন না। 

খুব কম খঁষিই বিবাহ করেন এবং ইহাদের সন্তানাদি কমই হয়, কিন্তু প্রত্যেক 
খষির শিষ্য থাকে অনেক | মেধাতিথির আশ্রমেও বহুসংখ্যক শিষ্ক ছিল। 


১১১ 


ভারতের নারী 


মেধাতিথি, তাহার পত্রী ও বহু শিষ্ের অপার প্নেহে ও পরম যত্বে অরুন্ধতী দিন দিন 
শশিকলার ন্যায় বদ্ধিত হইতে লাগিলেন । যখন অরুন্ধতী সকল রকম স্ত্রীশিক্ষায় 
সুশিক্ষিতা হইলেন, যখন তাহার হৃদয় জ্ঞানে, করুণায়, শুচিতায় পূর্ণ হইল+ যখন 
যৌবনের পরিপূর্ণ বূপলাবণ্য সার দেহে ফুটিয়া উঠিল, তখন সকলে দেখিলেন একটা 
সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিম! | 

অরুন্ধতী যৌবনে পদার্পণ করিবার কিছুকাল পরেই দৈবক্রমে মেধাতিথির আশ্রমে 
বশিষ্ঠদেব আসিয়! উপস্থিত হইইলেন। বশিষ্ঠদেব অরুন্ধতীর প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ 
হইলেন | অকরুন্ধতীও বশিষ্ঠদেবকে দেখিয়া বিচলিতা হইলেন | মনে হইল, ইনিই 
যেন তাহার ইহকালের ও পরকালের দেবতা । অরুন্ধতী এই ভাবান্তরের কথা 
খষিপত্বীর নিকটে গিয়া কহিলেন । খষিপত্বী কহিলেন, “মহষি বশিষ্ঠদেবই এ জগতে 
জ্ঞানে ও ধর্মে শ্রেষ্ঠ | গত জন্মে ইনিই তোমাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়াই 
তুমি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ-দর্শনলাভ করিয়াছিলে | ব্রহ্মার ইচ্ছাঁয় ইনিই এ জন্মে তোমার 
স্বামী হইবেন | এই মহধির সেবা করিয়াই তুমি জগতে সতীত্বের আদর্শ রাখিয়া 
যাইবে ।” 

এঁ আশ্রমে বশিষ্ঠদেবের হঠাৎ আগমনে মেধাতিথি বড়ই সন্তষ্ট হইলেন । সর্বজ্ঞ 
খষি বৃঝিলেন অুত্বতীর বিবাহকাল উপস্থিত বলিয়৷ দৈবক্রমে বশিষ্ঠদেব তাহার 
আশ্রমে আগমন করিয়াছেন | তিনি বশিষ্টদেবেব নিকট অক্রন্ধতীর বিবাহের প্রস্তাব 
করিলেন । বশিষ্ঠদেব কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। 

শুভদিনে শুভক্ষণে ঘ্বর্গের সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মেধাতিথি ব্রহ্মষি 
বশিষ্ঠের হত্তে তাহার বড় আদরের, বড় স্বেহের কন্যাকে সমর্পণ করিলেন, 
দেবতারা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন । বিবাহের প্র স্বামীর সেবাই অরুন্ধতীর 
একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হইয়। উঠিল। স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি 
ধন্যা হইলেন । 

কালে সতী অরুন্ধতী শতপুত্র প্রসব করেন! পুত্রগণও বশিষ্ঠদেবের ন্যায় সূশিক্ষিত 
ও জ্ঞানী হইয়াছিলেন। পুত্রপালনকালেও অরুন্ধতী কৌোশদিন খ্বামমসেবা ভুলিয়া 
যান নাই। অরু্ধতীও স্বামীর ন্যায় ক্ষমাশীলা ছিলেন ! বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে 


১৯২ 





অরুজ্ধভী 


শত পুল্রের নিধনে যেদিন বশিষ্ঠ ক্ষমা ও ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়া! বিশ্বামিত্রকে, 
ব্রক্ষশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেদিন অরুন্ধতী স্বামীর ক্রোধ নিরৃত্ত করিয়া 
তাহাকে এ মহাপাপে লিপ্ত হইতে দেন নাই। তখনকার ব্রাহ্মণ বা খষি তাহাদের 
ভগবদৃ-তুল্য শক্তির প্রভাবে কোন কোন স্থলে ব্রহ্গশাপ দিয়া নিজেদের শক্তিক্ষয় 
করিতে বাধ্য হইতেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আবার বহুকাল কঠোর 
সাধন! করিয়া পাপক্ষালন করিতেন । কিন্তু বশিষ্ঠদেব অরুন্ধতীকে অর্দাঙ্গিনীরূপে 
পাইয়া এ্রন্ূপ পাপে কোন দিন লিপ্ত হন নাই। 

এ জগতে বহুকাল সংসার করার পর অরুন্ধতী স্বামীর সহিত স্বর্গে যাইয়। তাহার 
সহিত এখনও বসবাস করিতেছেন | আজ পর্যন্তও ইহারা সপ্তধ্বিমগুলে থাকিয়া 
আমাদের পুণ্যকর্মের জন্য আশীর্বাদ করিয়া খাকেন। উত্তর আকাশে প্রবনক্ষত্রের 
নীচেই এই সপ্তষিমণ্ডল। এই সাতটা নক্ষত্রের মধো যে উজ্জল ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিতে 
পাওয়া যায়, সেইটী বশিষ্ঠের সহধগ্মিণী সতীশিরোমণি অরুন্ধতী । 

কত হাজার বৎসর আগে শরুন্ধতী ষর্গে গিয়াছেন, কিন্তু ভাহার সতীত্ব-যহিমা 
আজও বিলীন হয় নাই । আজও সেই পুণ।মহিমা চির-উজ্বল। হিন্দুনারীর বিবাহের 
সময়ে এই সতীর নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে হয়, এবং বর কন্যাকে আকাশে 
অকরুন্ধতীকে দেখাইয়া দেন। কন্যাও অরুদ্ধতীকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ 
করেন 

“হে অরুন্ধতি ! আমি যেন তোমারই মত আমার পতিতে কায়মনোবাক্যে লগ্ন 
হইয়া থাকিতে পারি |” 


১৩. 


সীতা 


যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু পবিত্র তাহা সীতা অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে । 
সর্ববংসহ1 সীতার মত হওয়া সকল স্ত্রীলোকেরই উদ্দেশ্য | এই সীতা মিথিলার বাঁজা 
রাঁজন্ষি জনকের কনা | প্রবাদ আাছে, যজ্ঞের জনা ক্ষেত্র কর্ধণ করিতে গিয়া জনক 
রাজা এক রূপলাবণাবতী কন্য! প্রাপ্ত হন এবং সেই কন্বাকে তিনি নিজের কন্যার 
ন্যায় লালনপালন করেন | লাঙ্চলের সীতা অর্থাৎ ফলা হইতে উগিয়াছিলেন বলিয়! 
সেই কন্যা “সীত।" নামে অভিহিতা হন | 

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সীতার রূপ দশ দিকৃ আলোকিত করিতে লাগিল । তাহার 
গুণের সীমা ছিল শা । পিতার নিকট হইতে যখন সর্বশান্ত্র ও সর্ববধর্ম শিক্ষা 
করিলেন, তখন তাহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর | 

রাজধি জনক কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে উপযুদ্ক 
পাত্রের হস্তে দান করিতে মনস্ক করিলেন । বহু সাধনায় প্রাপ্ত হরধত তাহার গৃহে 
ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন_যে-কেহ সেই ধন্থু ভঙ্গ করিতে পারিবেন 
তাহাকেই তিনি কনা সম্প্রদান করিবেন। একে একে সকল দেশের গাজকুমারগণ 
আসিলেন, কিন্তু ধন ভঙ্গ করা দূরে থাকুক, অনেকেই তাহা তুলিতেও পারিলেন 
ন।| লঙ্কার রাক্ষপরাজ বাঁবণও ছদ্ুবেশে আসিয়াছিলেন, তিনিও অসমর্থ হইয়া 
লজ্জা, ক্ষোভ, অপমান লইয়া ফিরিয়া গেলেন । জনক মহাচিস্তিত হইলেন । 

বিশ্বামিত্র খষি তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাত নিবারণ করিবার নিমিত্ত অযোধ্যার 
রাজা দশরথের নিকট হইতে রাম ও লক্ষমণকে তাড়কাবধের জন্রা লইয়া গিয়াছিলেন। 
তাড়কাবধের পবে বিশ্বামিত্র রামকে সীতার উপযুক্ত পাত্র মনে করিলেন এবং ছুই 
ভাইকে লইয়। জনকের সভায় উপস্থিত হইলেন | বিশ্বামিত্রের আদেশে ধাম 
অবলীলাক্রমে সেই ধন ভঙ্গ করিলেন! দশবথ সংবা॥ পাইয়া মিথিলায় আসিলেন। 
রামের সহিত সীতার বিবাহ হইল । জনকেব তিন ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত রামের অপর 


১১৪ 


সীতা 


তিন ভ্রাতারও বিবাহ হইল। সীতা ও অন্যান্য বধৃদের লইয়া দশরথ অযোধ্যায় 
ফিরিলেন | 

অযোধ্যায় গিয়া সকলেরই কয়েক বৎসর বেশ সুখে কাটিল। দশরথ অতান্ত বৃদ্ধ 
হওয়ায় জোষ্টপুত্র রামকে যৌবরাজো অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু রাণী 
কৈকেনী দাসী মন্থুরার প্ররোচনায় নিজপুল্র ভরতকে রাজা করিবার উদ্দেস্তে কৌশলে 
রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস ঘটাইলেন । রামের ৰনগমনই স্থির হইল । 

রাম একে একে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শেষে জানকীর নিকটে 
উপস্থিত হইলেন | কহিলেন-_“জানকি, মনে করিয়াছিলাম- বুঝি আমাদের চির- 
দিনই সুখে কাটিবে | কিন্তু বিধাতার ইচ্ছ| অন্বব্ূপ। পিতৃদতা পালন করিবার 
জন্য আমি বনবাসী হইতে চলিয়াছি। তুমি এই চতুর্দশ বৎসর গুরুজন সেবায় নিযুক্ত 
থাকিও | আমায় বিদায় দাও|।” এই কথায় পীতা কহিলেন_-“তুমি যদি বনে 
গমন কর; তাহা হইলে আমি কি সুখে রাজপ্রাসাদে থাকিব? তুমি আমার একমাত্র 
গুরু ; তুমি যখন ঘেভাবে থাকিবে, আমিও সেইভাবে থাকিব। তোমারই নিকট 
হইতে শুনিয়াছি, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই | তুমিই ত বলিতে, স্বামীর 
জীবনই স্ত্রীর জীবন ; স্বামীর সুখেই স্ত্রীর ছুখ | তুমি যদি বনে যাও, আমি দাসী 
হুইয়! সঙ্গে যাইব | দাসীর সেবায় তোমার কষ্টের অনেক লাঘব হইবে ।” রাম এই 
দুঃখের মধ্যেও সুখী হইলেন, কিন্ত অশেষ প্রকারে সীতাকে বনবাসের ক্লেশের কথা 
বুঝাইলেন | সীতা উত্তর করিলেন_-“তোমার সঙ্গে তরুতলে বাদ করিলেও আমি 
তাহা স্বর্গ বসিয়া মনে করিব ; তোমার সঙ্গে থাকিয়! ধূলি-ধূসরিত হইলেও তাহা 
চন্দন-শোৌভিত বলিয়া মনে করিব। কুশকণ্টকে শরীর বিদ্ধ হইলে আমি তাহা! 
তোমার স্বেহ-চুম্বন বলিয়া মনে করিব। তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়। গেলে আমি 
নিশ্চয়ই প্রাণতাগ করিব |” সীতার এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শুনিয়া! রাম তাহাকে সঙ্গে 
লইতে বাধ্য হইলেন । রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধা! অন্ধকার করিয়া বনে 
চলিলেন ; এদিকে পুজশোকে রাঁজা দশরথ দেহত্যাগ করিলেন । 

রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরত চিত্রকূটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন | রাম 
অনেক বুঝাইয়! ভরতকে আশ্বস্ত করিলেন। ভরত তখন নিরুপায় হইয়। রামের 


৯৯৫ 


ভারতের নারী 


পাদ্বকা লইয়া! অযোধ্যায় ফিরিলেন | এই পাদ্বকার নীচে থাকিয়! ভরত বাজাশাসন 
করিতে লাগিলেন । 

এদিকে রাম অনেক বনে ভ্রমণ কিয়া অবশেষে পঞ্চবটী বনে আপিয়া 
উপস্থিত হইলেন । সেখানে কুটার নিশ্বীণ করিয়া তিনজনে বাস করিতে লাগিলেন। 
সেখানে রক্ষিসের বড়ই উৎপাত । সেখানে লঙ্ষার রাজা রাবণের ভগিনী শূর্পণখা 
একদিন রম-লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়। রামকে বিবাহার্থ অন্থরোধ করেন । ইহাতে 
তিনি রাম-লক্ষমরণের নিকট যথেষ্ট অপমানিত হইয়! ভ্রাতার নিকট গিয়। নিজের 
দুঃখের কথা বলিলেন । রাবণ শর্পণখার মুখে সীতার সংবাদ পাইয়া তাহাকে হরণ 
করিবার জনা মারীচ নামে এক রাক্ষসকে পাঠাইয়া৷ দেন এবং নিজেও সঙ্গে আষেন। 
মারীচ স্ব্ণসগরূপে রামকে কুটর হইতে অনেক দূরে লইয়া যায়। মারীচের কৌশলে 
লক্ষ্মণকেও কুটীর তাাগ করিতে হইল | সেই সুযোগে দুষ্ট দশানন সন্না সিবেশে 
সীতার কুটার ঘারে শাদিয়া উপস্থিত হইল। সরলহদয়া সীতা তাহাকে ভিক্ষা 
দিতে অগ্রসর হইবামাত্র ভণ্ড নিজমুন্তি ধারণ করিয়া সীতাকে সবলে রথে তুলিয়া 
লইয়া পলায়ন করিল । তারপর সীতা এইরূপে রাম হইতে পুথক্‌ হইলেন এবং 
লঙ্কায় রাবণের বন্দিনীরপে থাকিতে বাধ্য হইলেন । রামের বিরহে সীতা 
মৃতপ্রায় হইলেন | 

রাঁম ও লক্ষ্মণ বুকে সীতার লদ্ধান গাইলেন । সুণ্রীৰ ও হহুমান্‌ প্রভৃতি 
বানরগণের সহিত তাহ!দের বন্ধুত্ব হইল। বায়ুনন্দন হন্বমান এক লাফে সাগর 
পার হইয়া লক্কায় উপনীত হইলেন এবং সন্ধান করিয়। জানিলেন, সীতা অশোকবনে 
চেড়ীগণে বেফিতা হইয়া আছেন। সেই চেড়ীগণ অন্য কাজে যাইলে হনুমান 
সীতার কাছে গিয়া বলিলেন_-“দেবি, আপনার স্বামী বুকে আপনার সন্ধান 
পাইয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং আপনি এখাঁনে আছেন নিশয় জানিলে 
তিনি সসৈনো লঙ্কা আক্রমণ করিয়া আপনার উদ্ধার করিবেন” সীতার মলিন 
বেশ ও ম্লান মুখ দেখিয়া হন্বমান্‌ ভাঁবিলেন, মাকে আর বেশীদিন এখানে রাখা 
উচিত নয়। তাই ভিনি বলিলেন_-পম!, যদি ক্ট একেবারে অনন্য হইয়া থাকে; 
তাঁহা হইলে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আমি এক লাফে সাগর পার হইয়। 


১১৩ 


সীতা 


আপনাকে শ্রীরামের নিকট লইয়া যাইব |” সীতা যদিও হনুমানের নিকট নিদর্শন 
পাইয়াছিলেন যে, হনুমান শ্রীরামেরই ভক্ত ও চর, তথাপি পরপুরুষের স্কন্ধে উঠিয়া 
রক্ষা পাওয়া! এবং বীরশ্রেষ্ঠ হরধনুভঙ্ষকারী রামের ভার্ধার পক্ষে চোরের মত 
পলায়ন করা তাহার স্বামীর অগৌরবের হইবে ভাবিয়! যাইতে অস্বীকার করিলেন ! 
বাধ্য হইয় হনমান্‌ ফিরিয়া! আসিয়া শ্রীরামকে সমস্ত নিবেদন করিলেন ; শ্রীরা মচন্ 
বানরগণের সাহাযো সাগরের উপর ভাবতের উপকূল হইতে লক্ষাদ্ীপ পর্যক্ম এক 
সুরহৎ সেতু বাধিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিলেন এবং রাবণ ও তাহার সৈনাগণকে বধ 
কবিয়। সীতার উদ্ধার করিলেন | 

এতকাল পরগৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিম্ব। প্রজ"রা যদি সীতার উপর কোন 
কলঙ্ক আরোপ করে এবং তাহাতে যদি বংশমর্ধাদা ক্ষু্ য়, এই ভয়ে রাম সীতার 
অগ্রিপরীক্ষা করাইলেন ; সাধবী সীতা ইত| নীরবে শনুমেদন বরিলেন ; সীতা 
অগ্রিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সকলে অযোধায় ফিরিয়া আসিলেন | 

এদিকে কৈকেয়ীর পত্র ভবত, জে) ভ্রাতার অনুপস্থিতি কালে তাহার পাদুকা 
সিংহাসনে রাখিয়! নিজে 'তদীয় ভূতোর নায় প্রজাপালন করিতেছিলেন | এখন 
শ্রীবামকে পায়] তাহাকে সিংহাসনে স্সাইলেন | অযোধ্যাপুরী আনন্দ সাগরে 
মগ্ন হঈল, কিন্তু তখনও জীতার ঢঃখের অবসান হইল না । 'অগ্থিপরীক্ষা প্রজারা কেহ 
চক্ষে দেখে নাহ, সুতরাং তাহা বিশ্বাস না করিয়! অনেকে সীতার উপর মিথ্যা 
কলঙ্ক আরোপ করিতে লাগিল | চরমুখে এই সংবাদ পাইয়! গ্রজারগ্রক রাম 
পুনরায় সীতার বনবাসের বাবস্থা করিলেন | লক্ষণ সীতাকে লই! কৌশালে 
বালীকির তপোবনে রাখিয়া আসিলেন । 

সীতার দুঃখের সীম! রহিল না। সীতা! তখন পূর্ণগর্ভা। রাজরাণী মুনির 
কুটারে যমজপুত্র প্রসব করিলেন । রাজকুমারদিগের জন্মের কথা রাম, লক্ষ্পণ প্রভৃতি 
জানিলেন ন। বালীকি যথাকালে তাহাদের জাতকল্মীদি স্মন্ত সংস্কার করাইয়া 
সর্ববশান্ত্র ও অস্ত্রবিদ্থা শিক্ষা করাইলেন। পূর্বেই বালীকি রামায়ণ রচনা 
করিয়াছিলেন ; এই সময়ে লব-কুশকে রামায়ণ-গান শিখাইলেন । লব-কুশের মুখে 
বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ-গান শুনিয়া সীতা স্বামিবিরহ ভুলিয়া যাইতেন । 


১১৯৭ 


ভারতের নারা 


অতঃপর মহাসমারোহে শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরস্ভ করিলেন । হিন্দুশান্ে 
আছে- কোন ধর্মমকার্ধ্য স্ত্রী-বর্তমান্তায় স্বামী একাকী করিতে পারেন না। সেই 
যজ্ঞের জন্য সীতার বর্ণমুত্তি গড়াইতে হইল ! সমস্ত রাজা ও মুনিদের নিমন্ত্রণ হইল | 
বাল্সীকি লব-কুশকে সঙ্গে লইয়া সেই যজ্ঞে আপিয়! লব-কুশকে দিয়া রামায়ণ-গাঁন 
করাইলেন। সকলেই লব-কুশের রাম-চরিত গান শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। রামের 
সীতা-স্বৃতি জাগরূক হওয়ায় তিনি অস্থির হইলেন। বাল্মীকি সীতাকে অযোধ্যায় 
আনিলেন। সীতার মনে স্বামীর প্রতি কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। কেবলমাত্র 
প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্যই যে তশহার স্বামী এরূপ কাধ্য করিয়াছেন, তাহা তিনি 
বিশিষ্টরূপে জানিতেন। তাই স্বামীর প্রতি তশাহার ভক্তি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় 
নাই। সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য বাল্মীকি রামকে অন্নরোৌধ করিলেন। কিন্ত 
পুনরাঘ্ পরীক্ষার কথা উঠিল । পরীক্ষার কথা শুনিয় সীতার নিজের প্রতি অত্যন্ত 
ঘবণা জন্মিল। বারবার এই মন্ীস্তিক অপমান সীতা! সহা করিতে পারিলেন না । 
তিনি কাদিতে কাদিতে কহিলেন-_-“ভগবতি বসুন্ধরে ! দ্বিধা হও, আমি তোমার 
বক্ষে প্রবেশ করি;” এই বলিয়া সীতা মৃচ্ছিতা হইলেন । সহস! সভাস্থল ছিখণ্ড 
হইল। পাতাল হইতে এক দেবীমৃত্তি উঠিয়া সীতাকে লইয়া অন্তহিতা হইালন। 
সকলে হাহাকাৰ করিয়া উঠিল। সীতা পৃথিবী হইতে উঠিয়াছিলেন, আবার 
পৃথিবীতেই লীন হইলেন । 


১১৮ 


শৈত্য 


ত্রেতাযুগে সৃধ্যবংশে হরিশ্চক্ৰ নামে এক রাজ! ছিলেন। শৈব্যা তাহার 
মহিষী। রাজপুরীতে কোন অভাবই ছিল না। বহুদিন প্রার্থনার পর রাজদম্পতি 
এক পুর লাভ করিলেন । তাহার নাম রাখিলেন রোহিতাশ্ব । শৈব্যার সুখের 
সীম৷ রহিল না। 

কিন্তু সুখের দিন কাহারও চিরকাল থাকে না, শৈবারও থাকিল না। হরিশ্ন্্ 
একদিন মৃগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেনঃ এমন সময়ে একস্থানে 
রমণীর আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন | সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন--এক খষি 
ত্রিবিদ্ভা সাধন করিতেছেন । ব্রিবিদ্ধ! এরূপ আর্তনাদ করিতেছিলেন | হরিশ্চন্দর 
উহাতে ব্যথিত হইয়! খষিকে & জঘন্য পৈশাচিক কাধ্যের জন্য বিলক্ষণ তিরস্কার 
করিলেন। সেই খষি অপর কেহ নহেন, তিনি রাজি বিশ্বামিত্র | বিশ্বামিত্র ক্রোধে 
জ্ঞানহার] হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন । কিন্তু রাজা অনেক 
অনুনয় করায় তিনি শান্ত হইলেন। হরিশ্তন্দ্র আত্মপরিচয় দিলে, তিনি কহিলেন-__ 
“তোমার কর্তবা কি?” রাজা উত্তর কাঁসলেন-_“দান”। বিশ্বামিত্র কহিলেন-- 
“আমাকে কি দান করিবে?” রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে সসাগরা স্বীপা পৃথিবী 
দান কসিলেন এবং দানের উপযুক্ত দক্ষিণা সহত্র ষর্ণমুদ্রাও দিতে স্বীকৃত হইলেন। 
কিন্তু যখন সসাগর] পন্বীপ1 পৃথিবী দান করিয়াছেন, তখন রাজকোষ পধ্যন্ত দান করা! 
হইয়াছে) সুতরাং অর্থ কোথায় পাইবেন? অধিকল্ত বিশ্বামিত্র তাহাকে তশাহার 
প্রদত পৃথিবীর মধ্যেও বাস করিতে দিলেন নাঁ। হরিশ্চন্দত্র তিন দিনের ভিতর 
দক্ষিণা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন । হিন্দুশান্ত্রে আছে-__বারাণসী বিশ্বনাথের 
ত্রিশুলের উপর অবস্থিত, অতএব পৃথিবীর বাহিরে ; সুতরাং তশহার বারাণসী 
গমনই স্থির হইল | 

রাজমহিষী শৈব্য!, যিনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীশ্বরের পরী, তখন তিনি 
ভিখারিণীর বেশে প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইলেন। রাজকুমার রোহিতাশ্ব তখন 


১১৪) 
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পথের ভিখারী । বসন-ভূষণে পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার নাই ; কেন-না, হরিশচন্ত্র 
সমস্তই বিশ্বামিত্রকে দান করিয়াছিলেন । 


দক্ষিণাদানের শেষদিন উপস্থিত হইণপ | সহশ্র স্ব্ণমুদ্রা দান করিতে হইবে, অথচ 
ভিখারী হরিশ্চন্দ্রের হস্তে এক কপর্দকও নাই। হরিশ্ন্দ্র একমনা হইয়া ধন্মকে ও 
ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন এবং কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন-_-“হে ধর্মরাজ ! 
যেন অধন্ম্ে পতিত না হই |” 

ধন্মরাজ সদয় হইলেন। সে সময়ে দাসদাসী-বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। 
বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শৈব্যাকে দাসীরূপে পাঁচ শত সুবর্ণ মুদ্রায় ক্রয় 
করিলেন। হরিশন্দ্র স্বয়ং এক চগ্ডালের নিকট পাঁচ শত সুবর্ণ মুদ্রায় বিক্রীত 
হইলেন । বিশ্বামিত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষিণা পাইলেন ) হবিশন্দ্রের ধর্ম রক্ষা 
হইল। রোহিতাশ্ব মাতার সহিত রহিলেন। 


রাজনন্দিনী শৈবা৷ এখন ক্রীতদাসী। যে দেহ পূর্বে নিত্য নৃতন বসন-ভূষণে 
আচ্ছাদিত হইত; রাজভোগে পরিপুষ্ট হইত তাহা এক্ষণে ছিন্ন-মলিন বস্ত্রে অর্ধ 
আবৃত হইতে লাগিল, অনাহারে-অর্ধাহারে সে দেই শুষ্ক হইতে লাগিল। ত্রাচ্ষণ 
শৈব্যাকে ক্রয় করিয়াছিলেন, রোহিতাশ্বকে ক্রয় করেন নাই সুতরাং তিনি 
রোহিতাশ্বকে খাইতে দিতেন নাঁ। শৈব্যা প্রভুর প্রদত্ত মুষ্টিমেয় অন্নের অধিকাংশই 
রোহিতাশ্বকে দিয়া নিজে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । রাজার 
সন্তান, কাঙ্গীলের ধন রোহিতকে লইয়! তিনি স্বামিশোক সহা করিতে লাগিলেন । 
স্বামীর এই অযথা দান ও দক্ষিণাঁয় তাহার বিরক্তির ভাৰ আসিত না বরং স্বামীর 
ষে পর্মরক্ষ] হইয়াছে, এই চিন্তাতে তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়৷ ঘাইতেন | 

কিন্তু তাহাতেও ছুঃখের শেষ হইল না। রোহিতাশ্ব একদিন এ ব্রাহ্মণের 
পূজার জন্য বাগানে ফুল তুলিতে গিয়াছিলঃ এমন সময় একটা সর্প তাহাকে দংশন 
করিল। দেখিতে দেখিতে শৈব্যার নয়নমণি, শৈব্যার শেষ অবলম্বন, নোহিতা শব, 
শৈব্যার ক্রোড়েই মহাঘুমে ঘুমাইয়! পড়িল ! ম্বনাথিনী শৈবাকে একাই নিজপুত্রের 
সৎকারের জন্ম শ্শানে যাইতে হইল। 


১২১৩ 
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এদিকে চগ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিয়] তাহাকে শ্বাশানে শবসৎকারের কাধ্যে 
নিযুক্ত করিল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজধন্্ম ত্যাগ করিয়া, প্রজাপালন ত্যাগ 
করিয়া শবদাহ-কার্যে নিক্ষোজিত হইলেন। শবদাহকারীদিগের নিকট হইতে 
উপযুক্ত পারিতোষিক গ্রহণ, তাহাদিগের শবদাহকাধ্যে-সহায়তা ইহাই, এক্ষণে 
তাহার নিতাব্রত। 

অন্ধকারময়ী ভীষণ রাত্রি! আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, মধো মধ্যে বিছ্বাৎ চমকিত হইয়া 
রাত্রির ভীষণতাকে যেন আরও বাড়াইয়! তুলিয়াছে ; প্রকৃতির সেই ভীষণতার মধ্যে 
চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্র তাহার প্রভুর কার্য করিবার জন্ম শুশানে গমন করিলেন। অদূরে 
বামাকগের করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক নারী একটা ম্বৃত 
ৰালককে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতেছেন। নারী আর কেহই নহেন- হরিশ্ন্দ্র- 
পত্রী শৈব্যা, পুত্র রোহিতকে ক্রোড়ে লহয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। হরিশ্ত্ত্র 
কহিলেন-_-“আমার প্রাপা রাখিস্জ। তুমি চলিয়! যাও; আমি তোমার পুজ্রের সৎকার 
করিব!” শৈব্যা কহিলেন__“আমার এক কপর্দকও দিবার ক্ষমতা নাই. আমার 
স্বামী জীবিত, আমি এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসী।” স্বামী জীবিত! স্ত্রী ব্রাহ্মণের 
ক্রীতদাসী ! শুনিয়া হরিশ্তন্দ্র বিচলিত শইয়া কহিলেন--“ইহার পিতা! কি নিষ্ঠুর ! 
পুক্র মৃত, স্ত্রী উন্মাদিনী, সে এখানে এখনও উন্মাদ হঃয়ে ছুটে এসে পডেনি ?” চণ্ডালের 
মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া শৈব্যা বিচলিত হইয়া বলিলেন--“চগডালরাজ, আপনি এ স্থানে 
আমার একমাত্র বন্ধু। আপনি বন্ধু হইয়া আমার স্বামীর নিন্দা করিতেছেন কেন? 
জানেন কি- স্ত্রীলোকের নিকট স্বামী কত বড়? স্ত্রীলোকের ইহকাল-পরকাঁল যে 
স্বামী! তাঁহার নিন্দা স্ত্রীলোকের কাছে করা উচিত নয়। স্বামীর নিন্দা শুনিয়া 
সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এ সব আপনারা বোধ হয় জাঁনেন না; স্ত্রীলোকেরা 
সেই সতীর অংশ হইতে জন্মিয়াছে, অতএব তশহারা স্বামিনিন্দ। শুনিয়া স্থির থাকিবেন 
কিরূপে? আর আমার স্বামী একমাত্র ধর্মের জন্মই এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে 
রাখিয়াছেন।” পরে তশাহার ক্রন্দন প্রকাশ পাইল যে, পুত্রের নাম রোহিতাশ্ব, স্বামীর 
নাম হরিশ্ন্দ্র ৷ হরিশ্ত্দ্র স্তভ্তিত হইলেন। জগতে আরও হরিশন্দ্র' আছে! আরও 
রোহিতাশ্ব আছে !- হুরিশ্চন্দ্র বড়ই অস্থির হইলেন ; মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকিত হইল । 


১২১ 


স্ভারতের নারী 


সকল সন্দেহের ভঞ্জন হইল ; সেই আলোকে হরিশ্ন্দ্র দেখিলেন যে, তশাহারই পত্বী 
শৈব্যা তাহার একমাত্র বক্ষের ধন রোঁহৃতাশ্বকে লইয়া ক্রন্দন করিতেছেন । সেই 
সৃত্যুবিবর্ণ দেহের উপর হরিশন্দ্র মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মৃচ্ছাভঙ্গে সেই আকুল 
বিলাপের মধ্যে তিনি সমস্ত অবগত হইয়া! শোকে জ্ঞানহারা হইয়া! ভাগীরঘীগর্ডে 
ঝাপ দিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু মরিবার জন্য প্রভু চণ্ডালের আদেশ গ্রহণ করেন 
নাই বলিয়া! ক্ষান্ত হইলেন | এই ভীষণ স্থানে ভীষণ সময়ে বিশ্বামিত্র সহসা উপস্থিত 
হইলেন এবং তপঃপ্রভাবে রোহিতাশ্বকে পুনজ্জীবিত করিলেন । রাজধির আশীর্ববাদ 
লইয়া হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীপুত্র-সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, বিশ্বামিত্র 
তশহাকে সমস্ত পৃথিবী প্রত্যর্পণ করিলেন। শৈব্যার হুঃখের রজনী শেষ হইল। 


ছময়ন্টী 


বিদর্ভ দেশের রাজা ভীম অতুল এশ্বধ্যের অধিপতি ছিলেন । কিন্তু কোন সঙ্জান 
না হওয়ায় তাহার মশে শান্তি ছিল না। অবশেষে তিনি দমন মুনির বরে দময়ন্তী 
নায়ী এক কনা এবং দমন নামে এক পুত্র লাভ করেন। দময়স্তীর রূপে ও গুণে 
সকলেই মুগ্ধ ছিলেন । শশিকলার ন্যায় বাড়িতে বাড়িতে দময়ন্তী ক্রমে যৌবনসীমায় 
পদার্পণ করিলেন। চতুদ্দিকে তাহার রূপের ও গুণের কথা বিস্তৃতি লাভ করিল। 
বাজ] কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করিলেন | 

ইতোমধো একদিন দময়স্তী অন্তঃপূরমধ্যে এক উপবনে ভ্রমণ করিতে ছিলেন এমন 
সময়ে এক সুন্দর রাঁজহংস তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল । কৌতৃহলপরবশ হইয়া 
দরময়ন্তী হংসটীকে ধরিলেন। হংস দময়স্তীকে বলিল--“রাঁজকুমারী আমায় ছাড়িয়া 
দাও, আমি তোমাকে নলের সংবাদ বলিব 1” ইতঃপূর্বেব দময়ন্তী অনেকবার নলের 
কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজহংসের মুখে নলের প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্ম 


১২২ 


দ্ময়স্তী 


ব্যাকুল হইলেন। হংস দময়স্তীর নিকট নলের রূপ-গুণ এবং তাহার প্রতি নলের 
আসক্তি প্রভৃতির কথা, সবই বলিল। দময়স্তী মনে মনে নলকে আত্মসমর্পণ 
করিলেন । হংস স্বস্থানে চলিয়া গেল । 

দেখিতে দেখিতে স্বয়ংবরের দিন নিকটবন্তী হইয়া! আসিল। এক এক করিয়া 
রাজারা উপস্থিত হইতে লাগিলেন । নলও সংবাদ পাইয়া যাত্রা করিলেন। পথি- 
মধ্যে ইন্দ্র” চন্দ্র, বায়ু বরুণ ও কলির সহিত নলের সাক্ষাৎ হইল । শুনিলেন 
তাহারাও দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য বিদর্ভে যাইতেছেন। নলকে দেখিয়। 
দেবতার! তাহাকে দময়ন্তীর নিকট দৃতস্বরূপ পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন । নল স্বীকৃত 
হইলেন। নলরাজ বিবাহীার্থী দেবতাদের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট চলিলেন | 
নল ভিন্ন এ কাধ্য আর কাহারও দ্বারা কি জস্তব? দেবতাদের অনুগ্রহে নল 
অলক্ষ্যে চলিলেন। 

আজ ম্বয়ংবরের দিন | দময়ন্তী উপযুক্ত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়] স্বয়ংবর-সভায় 
যাইবার জন্বা নিজ শয়নকক্ষে অপেক্ষা! করিতেছিলেন, এমন সময় এক দিব্য পুরুষ- 
মৃন্তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । তাহার শয়নকক্ষে অকস্মাৎ এরূপ পুরুষের 
আগমনে দময়ন্তী আশ্চর্ধান্থিত হইলেন । প্ররুষমুন্তি কহিতে লাগিলেন-_-“রাজকুমারী ! 
আমি দেবতাদের দূত। ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবতার! আপনার পাণিএরহণমানসে 
আমাকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন |” দময়ন্তী প্রণাম করিয়া শিষ্ধম্পতাবে উত্তর 
করিলেশ-_“দুত ! দেবতারা আমার পূজনীয়, তাহাদিগকে আমান প্রণাম জানাইগা 
বলিবেন, অ'মি পূর্ব্বেই একজনকে মনে মুন পতিরূপে বরণ করিয়াছি । এক্ষণে, 
দেবতাই হউন বা যে কেহই হউন, অপর কাহকেও বরণ করিলে আমি নিশ্চয়ই 
সতীধর্ত্ম হইতে বিচ্যুত হইব ; দেবতারা ধর্মের রক্ষক, তাহারা আশীর্বাদ করুন, 
আমি ধীহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি তশাহাকেই যেন লাভ করিতে পারি 1” 
দেবদূত জিজ্ঞাসা কিলেন--“কে আপনার অভীষ্ট স্বামী ?” দময়ন্তী উত্তর করিলেন 
_্নিষধরাজ নলই আমার স্বামী 1” দেবদূত সোল্লাসে বলিলেন-_-“আমিই নিষধ- 
রাজ নল।” মুহূর্তে দেবদূত অদৃশ্য হইলেন । দময়ন্তী স্ত্ভিতা হইলেন। 

ংবর-সভায় একে একে সকল রাজাকে অতিক্রম করিয়া দময়স্তী অবশেষে 


১২৩ 


ভারতের নারী 


নিষধরাজ নলের নিকটে উপস্থিত হইলেন, দ্েখিলেন_ সেখানে নলের ন্যায় আরও 
চারিজন নলের পার্শ্বে বসিয়া আছেন । কে প্রকৃত নল, তিনি বুঝিতে পারিলেন না। 
সতী কাহাকে মালাদান করিবেন ? দময়ন্তী স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই এ দেবতাদের 
ছলনা | মনে মনে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতে লাঁগিলেন__-“দেবগণ ! 
আপনারা ধর্রক্ষক ; আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা! করুন। সতাধর্ম্ের অপেক্ষা 
নারীর নিকট আর কোন ধন্ম শ্রে নহে । ঘাজ আমার সেই সতীধর্ম অক্ষ রাখুন 1” 
মুহূর্তে দেখিলেন যে, নানাবিধ লক্ষণে চারিজন অপর একজন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন । 
চারিজনের চক্ষে নিমেধ নাই, শরীরে ঘশ্ নাই, তশাহারা ভূমিস্পর্শ করেন নাই, আর 
একজনের মধ্যে এ সকল লক্ষণ নাই। অবিলম্বে সতী প্রকৃত নলকে চিনিতে 
পারিলেন। শঙ্খরোলের মধো পুষ্পমাল্যের সহিত দময়ন্তী নলকে হৃদয় দান করিয়া! 
কৃতার্থ হইলেন | 

নিষধে দময়ন্তীর দিন সুখে কাটিতে লাগিল ; কিন্তু সে সুখ বহুকাল স্থায়ী হইল 
ন|। নলের এক কনিঠ্ সহোদর ছিল, তাহার নাম পুষ্কর | নলের এ সুখ তাহার 
অসহা হইয়! উঠিল। ছৃরাত্ম। অক্ষত্রীডায় নলের অপেক্ষা পারদর্শী ছিল। সে 
এক্ষণে নলকে অক্ষক্রীভায় আহ্বান করিল। এ ক্রীড়ায় নলেরও যথেষ্ট আসক্তি 
ছিল। কলির প্রভাবে হিতাহিতজ্ঞানশূনা হইয়া নল পুষ্করের সহিত পণ রাখিয়া 
পাশাক্রীড'ঘ্ব প্রবৃত্ত হইলেন | ্‌ 

কলির প্রভাবেই নল প্রতোকবারই হাঁরিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজ্য, 
ধন, যাহা কিছু ছিল সবই হারিলেন ; রাজ্যে আঁর তশাহার স্থান নাই। নিষধরাঁজ 
আজ পথের ভিখারী; বনবাস ভিন্ন আব উপায় নাই। সতী দময়ন্তী স্বামীর 
অন্ৃবপ্তিনী হইলেন । 

রাজদম্পতি রাজ। ছাড়িয়া বনবাঁসী হইলেন | নল দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন 
_পপ্রিয়ে! শ্রামিই তোমার সকল কস্টের কারণ, আর কেনই বা তুমি স্বেচ্ছায় এ 
ক্লেশ স্বীকার করিলে ?” সতী উত্তর করিলেন_-নাথ! স্ত্রী কি কেবল দুখের 
অংশভাগিনী, দুঃখের অংশতাগিনী নয়? আপনার সুখের অংশ আমি তুল্যরূপেই 
ভোগ করিয়াছি, হঃখের অংশ কেন ভোগ করিব না? আপনি যেখানে থাঁকিবেন, 
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দময়স্তী 


সেইখানেই আমার ঘগ। এ আমার ত্বর্গবাস, আমি নিজের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত 
নই ; আমার চিস্তা-আপনার কত ক্লেশ হইতেছে !” 

এক বসনে রাজদম্পতি গৃহতাগ করিয়াছিলেন । কলির মায়ায় একদিন একটা 
সুবর্ণপক্ষ বিহঙ্গম ধরিতে গিয়া নল নিজের বসনখানি হাঁরাইলেন | তখন দময়স্তী 
নিজের বস্ত্রের অর্দেক স্বামীকে দান করিলেন । 

অযোধ্যারাজ খতুপর্ণ পাশাক্রীড়ায় অদ্বিতীয় ছিলেন । নল মনে করিলেন ষে. 
তাহার নিকট হইতে পাশাক্রীড়া শিক্ষ! করিয়া পুষ্করকে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্য 
উদ্ধার করিবেন। কিন্তু এ হীনবেশে ছিন্নবসনে দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে 
গমন কর! কিরূপে সম্ভব? অগত) নল দময়ন্তীকে কহিলেন-_-“প্রিয়ে ! তুমি 
বনবাসে বড় কষ্ট পাইতেছ, কিছুদিনের জনন পিতৃগ্ৃহে গমন কর, দেখি--য্ি আমি 
কোনরূপে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পাবি 1” সতী উত্তর করিলেন- “নাথ! 
তুমি বনবাসে ক্রেশ ভোগ করিবে, আর "মি তোমার পত্ী হইয়া পিতৃগুহে 
সুখস্বাচ্ছন্দো দিন কাটাইব? প্রাণ থাঁকিতে মামি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না 1” 
নল যখন দেখিলেন, দম্য়ন্তী তাহাকে কিছুতেই ত্যাগ করিবেশ না তখন একদিন 
রাত্রিকালে নিদ্রিত দময়স্ীৰ ভার একমাত্র ভগবানের উপর দিয়া, অশ্রজলে 
ভাসিতে ভসিতে তিনি সেই বন ত্যাগ কবিলেন। সতা দময়ন্তী কিছুই জানিতে 
পারিলেন না | 

নিদ্রাভঙ্গে সতী দেখিলেন, স্বামী তাভার পার্থখে নাই। তিনি উন্মাদিনীর 
মত নান! স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন. কিন্তু নলের সহিত সাক্ষাৎ হইল না । 
পতির এই ব্যবহারে সতী বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব আসিল না। ভাবিলেন, 
“আমারই দোঁষঃ কেন মামি নিদ্রা গিয়াছিলম ?” পতির অদর্শনে সতী উন্মাদিনী 
হইলেন | 

এইরূপ অবস্থায় দময়ন্তী একদিন এক অজগর সর্পের মুখে পতিত হইলেন । 
প্রাণভয়ে দময়ন্তী দৌড়াইতে লাগিলেন | সর্প তশহাকে ধরিবার উপব্রম করিয়াছিল, 
এমন সময়ে মুহূর্তমধ্যে একটা তীর মাসিয়া সর্পকে বিদ্ধ করিল। সর্প গতাদু হইয়া 
ভূতলে লুটাইস়! পড়িল। দময়ন্তী দেখিলেন, এক ব্যাধ তশহার প্রাণদাত1 । তিনি 
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ভারতের নারী 


জীবনদাতার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন । কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলেন যে, 
জীবনদান করাই ব্যাধের উদ্দেশ্য নয়, পাপাভিলাষ পূর্ণ করাই উদ্দেশ্য । সতী 
তাহাকে ধিকার দিয়া স্থাঁদ ত]াগ করিলেন । 

উন্মাদিনীর ম্যায় ছিন্নবসনে কর্দমাক্তশরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দময়ন্তী ক্রেমে 
চেদীরাজোর ভিতর আসিয়! পড়িলেন। একদিন চেদীনগরের রাজপথে ভ্রমণ 
করিতে করিতে রাজপ্রাসাদের নিকটবস্তা হইলে রাজমাতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া 
দাশীদ্বারা তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও তাহার পরিচয় পাইয়া সস্েহে 
তাহাকে আশ্রয় দিলেন | পরে রাজমাতা নলের সন্ধান করিতে লাগিলেন | 

এধিকে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ কবিয়। কিয়দ্দহরে আসিয়া দেখেন, দাবানলে 
এক প্রকাণ্ড সর্প দগ্ধপ্রায় তইয়াছে। স্বভাবকরুণ নল নিজের বিপদ তুচ্ছ করিয়! 
অগ্নিমধ্যে প্রবেশপূর্ববক সর্পকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু হিংস্র সর্প তাহার নিজের 
স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিল না; সে নলকে দংশন করিল । তাহার বিষে নলের 
সর্ববশবার বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল ব্রণদ্বার৷ বিকৃত হইয়া গেল। এরূপ বিকৃতি ছন্মবেশের 
উপযুক্ত হইল । 

নল অশ্ববিগ্ায় সুপপ্ডিত ছিলেন । অযোধ্ায় উপস্থিত হইয়া খতৃপর্ণের নিকটে 
সাঁরথ্য স্বীকার করিলেন । তখন তাহার নাম হইল বাহুক। খতুপর্ণ নলের প্রতি 
পরম পরিতুষ্ট হইলেন । 

এদিকে কন্বা ও জামাতার বনগমন-সংবাদে বিদর্ভরাজ নিতান্ত বাকুল হইয়া 
তাহাদিগকে গৃহে আনিবাব জন্ম সকল দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। নানা বনে 
নাঁনা দেশে অন্বেষণ করিয়৷ দূতগণ চেদীরাজ্যে উপস্থিত হইল । সেখানে দময়স্তীর 
সন্ধান পাইয়। ্াহাকে সসম্মানে বিদর্ভরাঁজো লইয়া গেল। 

পিতৃগৃহে সুখৈশ্বর্ধোর মধো দময়ন্তী আরও অধস্তি বোধ করিতে লাগিলেন । 
সর্ববক্ষণই পতির চিন্তায় মগ্ন; সর্বন্ষণই পতির জন্য তাহার অশ্রুবিসর্জন | 
বিদর্ভরাঁজ তখন জামাতার অন্বেষণে পুনরায় চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন । 

এক দূত £আসিয়া দময়স্তীকে খতুপর্ণের সারথির কথা বলিল। তাহার গুণের 
পরিচয়, দময়ন্্ীর প্রতি তাহার অহৃবাগঃ ইত্যাদিতে দময়ন্তী তাহাকে নল বলিয়া 
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শকুত্তল 
মনে করিলেন, কিন্তু তাহার রূপের বর্ণনায় তিনি একটু সঙ্ষিহান হইলেন । যাহা 
হউক তাহাকে দেখিবার জন্যই দময়স্তী এক কৌশল অবলম্বন করিলেন । 

ধাতুপর্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া দময়ন্তী জানাইলেন যে, নল নিরুদ্দিষট, 
দময়ন্ত্রীর দ্বিতীয় স্বয়ংবর উপস্থিত। খতুপর্ণ দময়স্তীর বূপ-গুণের কথা ইতঃৃর্সে 
শুনিয়াছিলেন | এক্ষণে অতি সত্বর বিদর্ভে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে 
লাগিলেন । নল এই কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি 
ভাবিলেন ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কৌশল আছে । যাহা হউক, নল খতুপর্ণের 
সারথি হইয়া বিদর্ভে আসিলেন। 

দময়ন্তী গোপনে বাহুককে ডাকাইয়া তাহার আচার-বাবহারে তাহাকে নল 
বলিয়া চিনিতে পারিলেন। পুনরায় উষ্ণ অশ্রুপৃত দুইটা হৃদয় মিলিত হইল | এইরূপে 
নলের পরিচয় হইল ; অতঃপর নল ও দময়ন্তী নিজেদের রাজো গমন করিলেন । 

নিষধে পৌছিয়৷ নল পুষ্কবকে পাশাক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন ৷ নল তুপর্ণের 
নিকটে পাশাক্রীডার সমস্ত কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন । এক্ষণে পুষ্করকে 
অনায়াসে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিলেন । অশেষ ক্লেশভোগের পরে 
পুনরায় তশহাদের সৌভাগ্যের উদয় হইল। সতীত্বজ্যোতিঃ কলি-মল ধ্বংস 
করিয়! পুণ্যপ্রভা বিকিরণ করিতে লাগিল । 


গক্ুষ্তা 
কোন সময়ে বিশ্বামিত্র খষি মহাতপে নিমগ্ন হন | দেবতারা সেই তপস্যা-দর্শনে 
ভীত হইয়া মেনক! নায়ী অপ্পরাকে তশহার তপস্যার বিদ্ব ঘটাইবার 'জন্য প্রেরণ 
করেন। মেনকা রূপমোহে বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ করেন । ফলে মেনকার গর্ভে তাহার 
গঁরসে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মেনকা সগ্ভঃপ্রসূতা সেই কন্যাকে ত্যাগ করিয়! 
স্বর্গে চলিয়া গেলেন | দেবতারা নিশ্চিন্ত হইলেন | 
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ভারতের নারী 


বিশ্বামিত্রও কন্যাটীকে গ্রহণ করিলেন না । অসহায়! কন্যাটাকে একটা শকুস্ত 
(অর্থাৎ পক্ষী) তাহার পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। 
দৈবযোগে মহষি কথ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কন্যাটাকে দেই অবস্থায় দেখিতে 
পান। স্বভাব-করুণ খষি শিশুটীকে নিজের আশ্রমে লইয়া আসিয়া নিজের কন্যার 
ন্যায় লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং শকুন্ত (পক্ষী ) পালন করিয়াছিল বলিয়া 
মেয়েটার নাম রাখিলেন শকুত্তল] | 

মুনির আশ্রমে শকুত্তলা দিন দিন শশিকলার মত বাড়িতে লগিলেন এবং 
সেখানে অনপুয়া ও প্রিয়ংবদ! নামে দুইটা সহচরার সহিত মনের আনন দিন 
কাটাইতে লাগিলেন। তিনি আশ্রমের রূক্ষমূলে জলসেচন করেন, তরুলতার বিবাহ 
দেন, আদর করিয়া তরুলতার কত নাম রাখেন । সখীরা তশাহার সকল কাজে 
সহায়তা করে। ক্রমে ফ্রুমে শকুস্তল| যৌবনদশ!য় উপস্থিত হইলেন । 

এই সময়ে একদিন মহারাজ হত্মত্ত সগয়া করিতে আসিয়া মহধি কথের আশ্রমে 
উপনীত হন। কথ সে সময়ে প্রতিকূল দৈব-প্রশমনের নিমিত্ত তীর্থপর্যাটনে বহির্গত 
হইয়াছিলেন। আশ্রমের ভার শকুত্তলার উপর ছিল। শকুত্তলাকে দেখিয়া রাজ! মুগ্ধ 
হন এবং শকুন্তলাও দুম্মন্ত-দর্শনে মুগ্ধা হইলেন । সথীদের মুখে রাজা শকুত্তলার 
জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া! তাহাকে বিবাহযোগা মনে করিয়। গান্ধর্বমতে বিবাহ 
করিলেন। বিবাহের সাক্ষ্যস্বব্ূপ একটা অঙ্পীধ় শবুত্তনাকে দিয়া রাজা রাজধানীতে 
ফিরিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন যে তিনি সত্বরই তাহাকে রাজধানীতে লইয়া 
যাইবেন। 

একদিন শকুস্তল] কুটারদ্বার্ে খসিয়া ছম্মন্ত-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে দুর্ববাসা 
খষি আসিয়া আতিথা প্রার্থনা করিলেন। শকুন্তলা পতিচিন্তায় বাহ্জ্ঞানশূন্ব!, তিনি 
ছর্ধাসার কোন কথা শুনিতে পাইলেন নাঁ। দুর্ধাস। ক্রোধে তাহাকে অভিশাপ 
দিলেন__ তুই যাহার চিস্তায় মগ্র হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, আমি অভিশাপ 
দিতেছি যে, তুই স্মরণ করাইয়| দিলেও সে তোকে স্মরণ করিবে না!” শকুত্তলা 
কিছুই জানিতে পারিলেন ন| £ সথী অনপুয়৷ নিকটে ছিল; সে কীদিতে কাদিতে ঝষির 
নিকটে ক্ষম! ভিক্ষা] করিতে লাগিল। বহু আরাধনায় খধির ক্রো ধএকটু প্রশমিত 
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শকুত্তল। 


হইল। তিনি কহিলেন-“যদি কোন চিহ্ন দর্শাইতে পারে, তবে সে ইহাকে স্মরণ 
করিবে? অন্যথা নয় ।” অনসুয়] প্রিয়ন্বদাকে এ সংবাদ জানাইল। শকুস্তলাকে কেহ 
কিছু বলিল না । 

কথ্থ তীর্থে থাকিয়! দৈববাণী হইতে জানিলেন যে, হুম্মন্তের সহিত শকুস্তলার 
বিবাহ হইয়া গি্লাছে এবং শকুন্তল! গর্ভবতী । তিনি পূর্বব হইতেই শকুস্তলার উপযুক্ত 
পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে ছুম্মন্তের সহিত শকুম্তলার বিবাহের সংবাদ 
শ্রবণ করিয়! তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । কেননা হুম্মন্ত অপেক্ষ। অধিকতর 
উপযুক্ত পাত্র কেহ ছিলেন না। তিনি সন্বর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং 
শকুন্তল'কে পতিগৃহে পাঠাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । 

শুভদিনে কথ দুই শিপ্ত ও ভগিনী গৌতমীকে সঙ্গে দিয়! শকুন্তলাকে রাজধানীতে 
পাঠাইলেন। শকুন্তল! কীদিতে কাদিতে পিতা ও অন্যান্য গুরুজন, সখীগণ ও 
আশ্রমের বৃক্ষলতা সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । সখীগণ কীাদিতে 
কদিতে নিভৃতে বলিয়া দিলেন, “রাজ! অবিশ্বাস করিলে এই অস্থৃরীয় তশহাকে 
দেখাইও |” তশাহারা আশ্রম ত্যাগ করিলেন । 

পথে শচীতীর্থে স্ান করিবার সময়ে শকুস্তলার সেই অঙ্কুরীয় স্থলিত হইয়া 
জলমগ্র হইল । শকুস্তলা তাহা বৃঝিতে পারিলেন না । অবশেষে সকলে রাজপ্রাসাদে 
উপস্থিত হইলেন । 

দর্ববাসার শাপে শকুন্তলার সম্বন্ধে কোন কথাই ছুম্মস্তের মনে ছিল না। সুতরাং 
তিনি কোনক্রমেই শকুস্তলাকে পত্রীরূপে স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন 
না। শকুস্তল! লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন । 

শিপ্ঠদিগের সহিত রাজার অনেক তর্কের পর শকুন্তলা নিজেই তশহার পত্বীত্ব 
প্রমাণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল । পরে অস্থূরীয়ের কথা তশহার 
মনে পড়িল ; কিন্তু দেখাইতে গিয়া দেখিলেন অঙ্কুরীয় তাহার নিকটে নাই। শকুস্তলা 
নিরুপায় হইলেন। শিষ্তের! শকুত্তলাকে সেখানে রাখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন । 
শকুত্তল| একাকিনী কাঁদিতে লাগিলেন। মাতা মেনক! আকাশপথে আসিয়া 
তশহাকে লইয়া সুমেক পর্বতে ভগবান্‌ কশ্ঠুপের 'নিকটে রাখিলেন। কশ্যপ 
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তশহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন | যথাকালে শকুস্তল! সেখানে একটা 
পুত্রসস্ান প্রসব করিলেন । পুজ্রের নাম হইল ভরত | 


ইতোমধ্যে এক ধীবর শচীতীর্ঘে একটি রোহিত মৎস্য ধরিয়া বিক্রগ্ার্থ খণ্ড খণ্ড 
করিয়! তাহার উদরমধ্যে একটী অঙ্কুরীয় পাইল । সে উহা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত 
এক ত্বর্কারের নিকট উপস্থিত হইলে, হ্বর্ণকার উহা রাজনামাক্কিত দেখিয়া 
ভাহাকে চোর বলিয়! সন্দেহ করিয়া নগরপাঁলের হস্তে সমর্পণ করিল | নগরপাল 
চোরকে অঙ্কুরীয় সহিত রাজার নিকট উপস্থিত করিলে সেই অস্থরীয় দর্শনমাত্রেই 
শকুস্তলার সম্বন্ধে সমস্ত কথা রাজার মনে পভিল। তিনি শকুস্তলার প্রতি স্বকৃত 
ছর্বব্যবহারের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং কিবূপে শকুস্তলাকে পুনরায় লাভ 
করিবেন, সেই চিন্তায় দিবানিশি অস্থিরচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন | 


একদিন ইন্দ্র-সারথি মাতলি আসিয়! “দানব-বিজয়ের জন্য ইন্দ্র আপনাকে 
আহ্বান করিয়াছেন” বলিয়। ছুত্মস্তকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন- 
কালে মাতলি সুমেরু পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলে রাজা ছুম্মনস্ত মহন্ষি কশ্টাপের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । দুদ্ান্ত রথ হইতে অবতরণ 
করিয়! পদব্রজে মহধির কুটারের দিকে যাইতে লাগিলেন । পথিমধো দেখিলেন, 
একটী বালক এক ভীষণ সিংহকে নিধাঁতন করিতেছে । তিনি স্তম্ভিত হইলেন । 
বালক কাহারও কথ! শুনিতেছে না। অবশেষে “খেলনা দিব” এই কথায় সে 
শান্ত হইল। 


বালককে দর্শনাবধি ছুক্সন্তের মনে এক অনির্বচনীয় বাৎসল্যভাবের সঞ্চার হইল । 
তশহার মনে হইতে লাগিল ষে, শিশুটা তাহার পুত্র, তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য 
তিনি বাগ্র হইলেন; একটী মাটার ময়ূর আনিয়া বালককে দেওয়া হইল । “দেখ, 
কেমন শকুত্ত-লাবণ/ দেখ”__এই কথা! শুনিয়া বালকটা বলিয়া উঠিল_-“কৈ মা কৈ ?” 
রাজ] বিস্য়ান্বিত হইলেন । এ কি শকুত্তলার পুভ্র ! ঘ্বণিতা, অপমা'নিতা, বিতাড়িত!, 
নিজের পরিণীতা পত্ডী শকুন্তলার পুক্র ! রাজা অস্থিব হইলেন । কিছু পরেই শকুস্তলা 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন-_ দীনা, হীনা, মলিনা, ত্রহ্ষচারিণী। উভয়েই 


১৩৩ 


তঘ্বীপদী 


উভয়কে চিনিতে পারিলেন | উভগ্নের চক্ষুজলেই যেন সমস্ত অপরাধ ধৌত হইয়া 
গেল। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । 

মহধির আশীর্ববাদ পাইয়া, পত্বী-পুত্র সঙ্গে লইয়া ছুশ্স্ত রাজধানীতে ফিরিয়া 
আসিলেন। যথাকালে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দুন্ত সন্ত্রীক বানপ্রস্থ 
অবলম্বন করিলেন । সম্ভবতঃ শকুত্তলার পুর ভরত হইতেই আমাদের দেশের 
নাম হইয়াছে “ভারতবর্ধ' | 


ছ্বৌপছী 


[ত্রৌপদী -দ্রুপদ রাজার কন্তা। এই নাম ভিন্ন তাহার আরও কয়েকটি নাম আছে--কৃফণ, 
যাজ্সেনী, পাঞ্চালী ইত্যাদ্দি। ছ্বাপরযুগে আবির্ভাবের পূর্বেও ভ্লৌপদীর আ' তিন জন্ম অতিবাহিত 
হইয়াছিল। কিন্তু যে যুগে ভারতের ধরব, সাহিতা, রাজনীতি প্রভৃতির সর্ববঙ্গাণ উন্নতির কথা লিপিবদ্ধ 
আছে, দেই যুগেই লোকশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, ধরন্মপালন প্রভৃতির সমাকু পরগিস্কুরণের নমিতই পাণ্ুবকুলে 
প্রোপদীর আগমন হইয়াছিল। বীরত্ব, তেজন্বিতা, অহঙ্কারশূন্ভতা, দয়াদাক্ষিণা মেবাশুশ্রযা প্রভৃতি 
সকল গুণই একাধারে দ্রৌপদীতে বর্তমান [ছিল। এঞ্জুন যেমন আদর্শ পুরুষ, দ্রোপনীও নেইকাপ আদর্শ 
রমনী । বা্জকার্ধ্য পরিচালনায়, যুদ্ধে মন্ত্রণাদানে এবং গৃহকম্্ে প্রোপদীর সমকক্ষ কেহ ছিল না। 
সংসারের কর্তবা, রাজমহিষীর কর্তন্য, অতিথি, মভ্যাগত প্রভৃতির পালনব্ত স্রৌপদীর আখ্যায়িক। 
হইতে শিক্ষণীয় । দৌপদীর জীবন আলোচনা করা এই পুস্তকে অসগ্ভব। তাগার চরিত্র ভারতের 
ইতিহাসের এক প্রধান চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ত্বাপঃযুগের যুগনার়ক কৃষ্ণাস্ৌপদীও সেইরাপ দেই 
বুগের প্রধান যুগনায়িকা। পাঁপাসপ্ত ক্ষব্রিয়কুল নিম্মল করিণার নিমিত্তই যন্ঞ হইতে তাহার আঁবভাৰ 
হইক্লাছিল। নিরপেক্ষ আলোচনা হইতে সম্যক বুঝিতে পারা ফাইবে যে, ছাপরধুগের পূর্ণত্ব সংঘটন 
করিবার নিমিতই ফ্রোপদীর আবর্ভাব হইয়া ছিল। 

কেহ কেহ তাহার পঞ্চস্বামী প্রভৃতির সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়। খাকেন। দ্রোপনীর জন্মবৃত্তান্ত 
ও চরিত্র-মাহাত্ম্য হাদয়ঙ্গম করিলে সহজেই এই ভ্রম দুর হইতে পারে । দৈবকৃত বলিয়! যাহা উপহাদ 
করা হয়, তাহ! প্রকৃতগস্তাবে জগৎসংরক্ষণের হেতু মাত্র । বিকৃতমন্তি্, শিক্সোদরপরারণ বলিয়াই 
অনেকে জগৎ পালয়িত্রীর সমগ্র-বাপ পরিপূর্ণরূপে ধারণ] করিতে পারে না ।] 


তিন জন্ম পূর্বে দ্রৌপদী দক্ষের এক কন্যারূপে স্বামিলাভের জন্য হিমালয়ে 
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তপস্যা করিবার সময় গো-মাভার বিরক্তিসূচক কাজ করিয়াছিলেন । সেইজন্য গো- 
মাতা ইহাকে তিন জন্মে কুমারীত্ব ঘুচিবে না এবং চতুর্থ জন্মে পাঁচজন স্বামী হইবে 
বলিয়া অভিসম্পাত করেন। কিছুদিন পরে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্রিনীকুমারদস় 
আসিয়া ইহার পাণিপ্রার্থনা করেন। দেবগণের এই ব্যবহারে ইনি শিব ও বিষ্ণুর 
নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করায় বিষু দেবগণকে এই বলিয়া! শাপ দিলেন__ 
“তোমর! দেবতা হইয়াও যেমন নরকন্যা আকাক্ষা করিয়াছ, তেমনি তোমরা নরবূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া এ কন্যাকে একদিন লাভ করিবে । আমিও নরলোকে ধর্ম 
সংস্থাপনের জন্ম ও অধন্মের বিনাশের জন্য সেই সময়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হইব |” 

প্রথম জন্মে পাছে বহুপতি-লাভ ঘটে, এজন্য এ কন্য। গঙ্গার জলে অকালে 
দেহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় জন্মে ইনি এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎস্বামি- 
লাভের জন্য প্রত্যহ শিবপৃজা করিয়!। পাচ বার “পতিং দেহি' বলিয়! বর চাহিতেন। 
পূজায় সন্ত হইয়া শিব একদিন বলিলেন-__-“তথান্ত” অর্থাৎ তোমার পঞ্চামী 
হইবে । এবারও তাহার পঞ্চপতি হইবে এই আশঙ্কায় গঙ্গার শরণ লইলেন। 

তৃতীয় বার তিনি কাশীর রাজকুমারী হইয়া! হিমালয়ে সৎস্বামি-লাভের জন্য 
শিবপৃজায় নিরতা হন এবং ইন্দ্র, ধন্ম, বায়ু ও অশ্থিশীকুমারদ্বয়ের নয়নপথে পতিত 
হন। এবার দেবতারা ইহাকে বলিলেন_ “আমাদের কাহাকেও তুমি পতিরূপে 
ৰরণ কর।” কিস্তৃসকলের আকার-প্রকার একই রকম হওয়ায় কাহাঁকে অপমান 
করিয়| কাহাকে সম্মানিত করিবেন, যখন ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন সকলেই 
বলিয়া উঠিলেন--“আমর! সকলেই তোমার স্বামী হইব |” এবারেও তিনি গঙ্গার 
আশ্রয় লইলেন। 

যাহা হউক চতুর্থ জন্মে প্রাক্তন ফল এড়াইতে ন! পারিয়া পার্ধাল দেশের রাজা 
দ্রুপদের যজ্ঞ হইতে পূর্ণযৌবনা কৃষ্ণার উদয় হইল । পরে হস্তিনার রাজপরিবারের 
পঞ্চপাণ্ডব ইহার ষামী হইলেন । 

দ্বাপরযুগে হন্তিনাপুরে বিচিত্রবীর্য নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। 
তশহার ছুই পুক্র-ধ্বৃতবাস্ট্র ও পা । ধৃতরাস্ট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়া কণিষ্ঠ পা 
রাজা শাপন করিতেন। কালে অন্ধরাজের ওরলে, গান্ধারীর গর্ভে ছুর্যোধন, 
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ছুঃশাসন প্রভৃতি শতপুজ্রের জন্ম হয়। ইহারা কৌরব নামে খ্যাত। পাুমহিষী 
কুত্তীর গর্ভে যুধিির, ভীম, অঙ্জুন এবং মাত্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়ঃ 
ইহাদের নাম হইল পাণুব। কিছুদিন পরে পাতুর মৃত হইল। যুধিঠির নবায়ধর্্ানুযায়ী 
রাজ! হইবেন-স্থির হইলে, কৌরবেরা ছলে ও কৌশলে ইহাদের পাঁচ ভাই ও 
মাতা কুস্তীকে বারণাবত নামক স্থানে পাঠাইয়! দেন এবং সেখানে যে গৃহে ইহারা 
বাস করিতেন তাহা দপ্ধ করিয়া ইঁহাদিগকে পোঁড়াইয়া মারিবার বাবস্থা করেন। 
ইহারা কৌশলে দেই গৃহদাহ হইতে রক্ষা পাইয়] ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া 
বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন | এই সময়ে ইহারা সংবাদ পান ভ্রপদকন্যার বিবাহে 
সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে | ইহারাঁও দ্রুপদরাজার সভায় ব্রাহ্মণের 
বেশে উপস্থিত হন | 

এদিকে দ্রুপদরাঁজ সর্ববগুণসম্পন্না কন্যার উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিতে না 
পারিয়া এক ক্বয়ংবর-সভা আহ্বান করিলেন। তখন তিনি বাধাচক্র নামে একটা 
চক্রথন্ত্র নিম্্াণ করিয়া খুব উচ্চে স্থাপন করিলেন এবং এ যন্ত্রটীর ঠিক মধাস্থলে এক 
ক্ষুদ্র ছি্র করিয়া উহার উপরে একটা স্বর্ণমৎস্য স্থাপন কৰিলেন। উপর দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে কেহই এ ঘূর্ণায়মান রাঁধাচক্রের হিদ্র দিয়া এ মৎস্যের সন্ধান পাঁয় না। তাই 
উহার প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত করিবার জন নিয়ে একটা স্বচ্ছ জলের চৌবাচ্চা 
করাইলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে, জলের ভিতর প্রতিবিন্ব দেখিয়া যে ক্ষত্রিয়- 
কুমার এ রাধাচক্রের উপরিস্থিত মৎস্যের চক্ষু বাণ-বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই 
দ্রৌপদীকে পত্বীরূপে লাভ করিবেন । 

বিভিন্ন দেশ হইতে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ দ্রৌপদীকে পত়ীরূপে পাইবার নিমিত্ত 
দ্রপদ রাজার সভায় আগমন করিলেন ; কিন্ত লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া একে 
একে সকলেই ব্যর্কাম হইয়! লজ্জায় ও অপমানে অধোবদনে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । তখন ঘোষণা কর! হইল-_“ক্ষত্রিয় রাজাই হউক কিংবা! ব্রাহ্মণাদি অন্য 
কোন জাতীয়ই হউক, যে-কেহ এ লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ 
করিবেন |” অর্জন এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া সেই বৃহৎ ধন্ধুতে শর যোজনা করিয়া 
লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন এবং ভ্রৌপদীকে লাভ করিলেন | ইহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজা 
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ক্রুদ্ধ হইয়! অর্জুনের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইলেন ; কিন্তু সকলেই তাহার নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন | 

স্বয়ংবর-সভা৷ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিগ্সা যখন অর্জন মাতাকে জানাইলেন__ 
“আজ ভিক্ষায় একটা নৃতন রপ্জ্ু পাইয়াছি', তখন কুস্তীদেবী গৃহকার্ধ্যে ব্যস্ত থাকায় সে 
রত্বু না দেখিয়াই বলিলেন__“যাহা! পাইয়াছ তাহা! তোমরা পাঁচ জনে ভাগ করিয়া 
লও |” তখন সমস্যা গুরুতর হইল । দ্রৌপদী ভাবিয়া আকুল হইলেন। মাতা 
কুম্তী ষখন জানিলেন, এজ্জবন ভ্রৌপদীর প্রকৃত স্বামী এবং সতীত্বধন্ম-বিরোধী আজ্ঞা 
তিনিই দিয়া বসিয়াছেন, তখন তিনি অন্নতাপ করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সত্য 
রক্ষা! হয় সে বিচারের ভার জোষ্টপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিলেন । সমস্ত খধি ও গুরুজনদের 
সহিত শান্ত্রালোচনা করিয়! পঞ্চভ্রাত৷ দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন। 
অগত্যা ভ্রৌপদ্দীও ভগবান্কে স্মরণ করিয়া পঞ্চ ভ্রাতাকে পতিত্বে বরণ করিলেন । 

সেইদিন যুধিষ্ঠির বাতীত অপর চারি ভ্রাতা ভিক্ষায় বাহির হইয়। যাহা পাইলেন, 
যুধিষ্টির তাহা কুত্তীদেবীর আদেশে দেবতা, ব্রাহ্মণ, মাতা, স্ত্রী ও পাচ ভাইয়ের মধ্যে 
ভাগ করিস্আা দিলেন। বিবাহের প্রথম দিনই রাজকন্যা! ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে কুষ্ঠিত 
হইলেন ন| এবং রাত্রিকালে কুশশয্যায় শয়নেও ক্লেশ বোধ করিলেন ন|। 

ক্রপদরাঁজ এ সংবাদ শুনিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, অজ্জন লক্ষ্যতভেদ 
করিয়াছেন! তখন তিনি দেশের পাজন্যবশকে নিমন্ত্রণ করিয়! পঞ্চ পাগুবের 
হস্তে মহাসমারোহে জৌপদ্ীকে সমর্পণ করিলেন। এই সময়ে দ্বারকাধিপতি 
তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও তীয় অগ্রজ বলদেব সেখানে উপস্থিত থাকিয়া এ বিবাহ সমর্থন 
করিলেন । 

দ্োধন হস্তিনাপুরে ফিরিয়া ষ্য়ংবর-সভাঁর সংবাদ পিতা ধূতরাস্ট্রকে 
জানাইলেন। অন্ধরাজ প্বতরাষ্্, ভীম্ম, দ্রোণ, বিদ্বর প্রভৃতি বিচক্ষণ ও ধাম্মিক 
উপদেষ্টা ও আত্মীয়স্বজন এবং সভাসদৃগণের কথামত পাগুবগণকে হস্তিনাপুরে 
আনাইয়! অর্ধ রাজা প্রদান করিলেন । অতঃপর ইহাদের রাজধানী হইল হন্দরপ্রস্থ ! 
যুধিষ্ভিরের মত ধর্্নরাজকে পাইয়া ইন্্প্রস্থে ধনী, দরিদ্র, বান্দণ, ক্ষত্রিয়” দকল শ্রেণীর 
লোকের একত্র সমাবেশ হইল । গৌরবে, শ্রীসম্পদে: সুরম্য হম্মো, হন্দ্রপ্রস্থ সকল 
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রাজধানীকে পরাজিত করিল । পাগুবগণ আনন্দে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন 
করিতে লাগিলেন । 

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন দেবষি নারদ আসিয়া! পাগুবদিগকে 
বলিলেন--“পাঁচ ভাইয়ের যখন একই স্ত্রী, তখন পাছে এই স্ত্রী লইয়! ভ্রাতৃবিরোধ 
হয়, এইজন্য তোমরা এক এক জন এক বৎসর করিয়| দ্রৌপদীকে গৃহে রাখিবে। 
যদি কোন ভাই অপর ভাইয়ের আশ্রয়কালীন দ্রৌপদীর শিকট উপস্থিত হয় তাহ 
হইলে তাহাকে দ্বাদশবর্ধ বনবাস যাইতে হইবে ।” 

একদিন যখন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অস্ত্রাগারে ছিলেন, সেই সময় এক ব্রাক্গণকে 
শক্রহত্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র আনিতে অজ্ঞুনকে বাধ্য হইয়া অস্ত্রাগারে 
প্রবেশ করিতে হয় এবং দ্বাদশবর্ধ বনবাসে যাইতে হয়। সেই বনবাস সময়ে অর্জুন 
দেবকার্ষ্যে ষর্গ-মর্তা-পাতাল সর্বত্র ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে তিনি নাগ- 
কন্া উলুপী, মণিপুরের রাজকন্। চিত্রাঙ্গদা ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ 
করেন। পরে তাহার বনবাস-সময় উত্তীণ হইলে তিনি সুভন্রাকে গৃহে আনিলেন। 

নববিবাহিতা স্ত্রী সুভদ্রাকে লইয়া গৃহে আসিয়। প্রথমে তিনি মাতৃদেবীর চরণ 
বন্দনা করিলেন এবং একে একে সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। পরে দ্রৌপদীর 
নিকট গিয়! সুভদ্রাকে উপহার দিলেন । দ্রৌপদী স্বামীর পর পর কয়েকটা বিবাহ- 
বার্ভা শুনিয়। একটু অভিমান করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত স্বামী আসিয়া যখন কৃষ্ণভগিনী 
সুভদ্রাকে উপহার দিলেন এবং সুভদ্রা যখন বলিলেন-_-“দিদি, আমি তোমার দাসী" 
তখন দ্রৌপদীর সপত্বী-ছুঃখ কোথায় উড়িয়া! গেল। স্বয়্ংবর-জয়ী বীরশ্রেষ্ঠ ঘামীর 
বৃতন বিজয়গৌরব সুভদ্রা, এই কথা যখন তাহার মনে হইল, তখন তিনি সুভদ্রাকে 
বুকের ভিতর জড়াইয়! ধরিয়া! বলিলেন_-“বোন, আমি আশীর্বাদ করি তুমি চির 
সামী-সোহাগিনী হও |”? 

কিছুকাল পরে সুভদ্রীর এক পুক্র হইল+ তাহার নাম রাখা হইল: অভিমন্থ্য। 
পঞ্চপাগ্ুবের রসে দ্রৌপদীরও পর পর পাচটা পুল্র হইল। যুধিঠির ইন্্প্রস্থে রাজসুয় 
যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞসভা অসাধারণ কারুকাধ্যময় হইল। যজ্েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে বলদেবও আসিলেন । অন্যান্য রাজারাও আসিয়াছিলেন 
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এবং হস্তিনাপুরের বর্তমান রাজ! কৌরবদের জোষ্ঠ ভ্রাতা ছুর্ধ্যোধন এবংতাহাদের মাতুল 
শকুনি আসিয়া পাগুবদের প্রেশ্বর্্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া হিংসাঁয় অলিতে লাগিলেন । 

ক্রুরমতি ছুর্য্যোধন প্রভৃতি হত্তিনায় ফিরিয়া পাগুবদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন | সঙ্গে সঙ্গে পথও আবিষ্কৃত হইল | মাতুল শকুনি পাশাখেলায় অদ্বিতীয় 
ছিলেন । তিনি পরামর্শ দিলেন-_কপট পাঁশাখেলায় পাগুবদিগকে হারাইয়া উহাদের 
রাজ্য হরণ ও অপমান না করিতে পারিলে" যুদ্ধে উহাদিগকে পরাজিত করা যাইবে 
ন1। সেকালে ক্ষত্রিয় রাজাদের নিয়ম ছিল- যুদ্ধ বা পাশাখেলায় আহ্বান করিলে 
ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাতে যোগদান করিতে হইবে । কৌরবগণ যুধিিরকে 
পাশাখেলায় আহ্বান করিলেন এবং বার বার হারাইয়া দিতে লাগিলেন। যুধিঠির 
রাজ্য ও নিজের সহিত পাঁচ ভাইকে পণ রাখিয়া হারিয়! গেলেন । শেষে শত্রুপক্ষের 
প্ররোচনায় ভ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন এবং এবারেও হারিয়া গেলেন । 

কৌরবেরা! দ্রৌপদ্ীকে কৌরবসভায় আনিবার জন্ম লোক পাঠাইলে তিনি সভায় 
আসিতে অস্বীকার করিলেন এবং দূতকে বলিয়া পাঠাইলেন, “জানিয়া আইস, 
ধর্মরাজ আগে আমায় পণ রাখিয়া হারিয়াছেন, ন| নিজে হারিয়া আমায় পণ 
রাখিয়াছেন ?” এ কথার জবাবে বিদ্ুর, ভীক্ম প্রভৃতি সভাস্থ বিজ্ঞ বাক্তিগণ্ দ্রৌপলীর 
বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া ছুর্যোধনকে জাঁনাইলেন যে দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার 
অধিকার ধর্মারাজের নাই কারণ ধর্মরাজ আগেই পরাঁজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
“চোরা ন! শুনে ধন্মের কাহিনী!” ছৃষ্যোধন দ্রৌপদ্ীকে আনিবার জন্য দুঃশাসনকে 
পাঠাইলেন | দ্রৌপদী এবারও আপন্তি করায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ 
করিতে করিতে সভায় লইয়া আসিলেন | দ্রৌপদী ইহাতে ধৈর্যাচাতা না হইয়া 
সভাস্থ সকলকেই বিনয়ে জানাইলেন--“ধর্ম্রাজ পূর্বেব হারিয়া! পরে আমাকে পণ 
রাখিয়াছেন, অতএব আমাকে অপমান করিবার অধিকার কৌরবদের নাই। পরস্ত, 
তাহার! আমাকে এইরূপভাবে অপমান করিতে যখন বদ্ধপরিকর, তখন কি বুঝিতে 
হইবে ধর্ম একেবারেই ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে? কৌরবগণই ত ধর্মাাজকে 
পাশাঁখেলায় জোর করিরা আবদ্ধ করিয়াছে এবং শকুনি চাতুরী অবলম্বন করিয়া 
াহাকে হারাইয়াছে ; বুঝিলাম নাধর্মরাজ কি হিসাবে হারিলেন ?” ইহাঁতেও 
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যখন তাহার কথায় কেহ সদুত্তর দিল ন!, অধিকন্তু কৌরবেরা “দাসী' বলিয়া কেবলই 
তাহাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি স্বামিগণের তেজ উদ্দীপিত 
করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার! কেহই স্বাধীন নহেন-_সকলকেই যুধিঠির 
পণে হারাইয়াঁছেন। 

দ্রোপদীর লাঞ্নায় ভীম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তিনি ভীমগঞ্জনে 
ধর্্মরীজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--পজুয়াড়ীর| দাসদাসীকে কখনও পণ রাখিতে 
পারে না। আপনি সমস্ত রাজ্য, দাসদাসী ও আমাদিগকে হারাইয়াছেন। আপনি' 
নিজেকে হারাইয়া পরে ভ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন, অতএব দ্রৌপদ্দীকে অপমান 
করিতে আমি দিব না।” 

পাছে ভীম ক্রোধের বশে ধর্মরাজকে আরও বুঢ় কথা বলেন; এজন্য অর্জুন 
তাড়াতাড়ি ভীমের পায়ে ধরিয়া তশহাকে নানাবূপ যুকি দেখাইয়া নিরস্ত করিলেন। 
ইহাতে কৌরবদের আর প্রতিবন্ধক রহিল না! দেখিয়া, দুঃশাঁসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র 
করিবার জন্য সকলের সমক্ষে কাঁড় ধরিয়! টানিতে লাগিলেন । 

তখন ভ্রৌপদী নিরুপায় হইয়। সভাস্থ গুরুজন ও স্বামীদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতে লাঁগিলেন_-“আজ গুরুজন ও ₹ভাদের সমক্ষে পিশাচেরা ভ্্রীজাতির সর্বস্ব 
লজ্জা নষ্ট করিতে উদ্যত ! সভাস্থ ব্রাহ্মণ, কত্রিয় কেহই ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন 
না। বুঝিলাম, এতদিনে ভারতের সর্ববধর্ম্ম রিনফ হইতে চলিল। স্বামিগণ অতুলনীয় 
বীর হইয়াও ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া আজ তশহারা স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ 
লইতে পারিতেছেন না । কিন্তু জানিও যতদিন চন্দ্র-সূর্ধা যাকিবে, ততদিন ভগবান্‌ 
নিজে আসিয়! সতীদের রক্ষা করিবেন এবং দুষ্কতেরা তশহার হাত হহীতে পরিব্রাণ 
পাইবে না|” 

দুঃশাসন ছাড়িবাঁর পাত্র নেন | দ্রৌপদীর ধর্্মকথায় কর্ণপাত না করিনা কাপড় 
ধরিয়া টানিতে লাগিলেন । দ্রৌপদী বস্ত্রধারণে অপারগ হইয়| করযোড়ে কায়- 
মনোবাক্যে ভগবান্‌্কে ডাকিতে লাগিলেন, দ্বঃশাসন আর কোন বাধা না পাইয়া 
সজোরে কাপড় টানিতে লাগিলেন । কিস্তৃকি আশ্চর্য ! যতই কাপড় টানেন, 
ততই নাঁনাবর্ণের রাশি রাশি কাপড় দ্রৌপদীর গাত্র হইতে বাহির হয়। রাঁজসভাশ্কল্‌ 
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কাপড়ে ভরিয়া গেল, কিন্তু দ্রৌপদী বিবস্ত্র হইলেন না! ভীম ধের্ধ্য হারাইয়া 
আবার উঠিয়া! দ্ঃশাসনকে বলিলেন--“পাষণ্ড! তোর ইহাতেও জ্ঞান হইতেছে 
না|! তোদের সকলকে মেষপালের মত মনে করিয়া এযাবৎ ক্ষমা করিয়া আসিতেছি, 
কিত্ত আর ক্ষমা করিব না ; তোর বক্ষ নখের আঘাতে বিদীর্ণ করিয়া জীবন্ত হৃংপিও 
বাহির করিয়া রক্তপান যদি না করি, এবং সেই রক্তে কৃষ্ণীর বেণী বন্ধন না করিয়া 
দিই, তাহা হইলে যেন আমার সদগতি না হয় |” 

সভাস্থ সকলেই ভয়বিহ্বল, হতভম্ব ! ছুর্য্যোধন এই সময়ে দ্রৌপদীকে ইন্গিত 
করিয়া উরুতে বসিতে বলিলেন । তখন ভীম ভ্রাতাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়! 
বলিলেন-- “যে উরুতে এ পাপিষ্ঠ দ্রৌপদীকে বসাইবার বাসনা করিতেছে, অচিরেই 
সেই উরু ভর্গ করিব তবেই আমার ভীম নাম সার্থক হইবে | উহাদের মারিবার 
জন্যই মামি ইহাদের প্রদত্ত বিষ খাইয়া বা জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া মরি নাই |” 

যখন ব্যাপার &ঁমেই জটিল হইতেছে ও চারিদিকে অমঙ্গলধ্বনি উঠিতেছে» তখন 
সকলের জ্ঞান হইতে লাগিল। গান্ধারী এসব সংবাদে ব্যথিত হইয়া অন্তঃপুর হইতে 
ছুটিয়া আসিয়! দ্রৌপদীকে কোলে লইয়া গর্ভের কলঙ্ক নিজ পুল্রদের শত ধিকার 
দিতে লাগিলেন এবং ভ্রৌপদ্দীকে সকল রকম বর দিতে চাহিলেন । দ্রৌপদীও শ্াস্তুর- 
শাশুড়ীকে প্রণাম কিয়! বলিলেন “যদি আমার প্রতি সম্তুষ্ট হইয়া বর দেন, তাহা 
হইলে ধর্মমরজকে কৌরবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত করুন | ধৃতরাষ্ট্ ধর্ম্নরাজকে মুক্ত 
করিবার হুকুম দিয়া বলিলেন__“মাঁ, আর কোন বর প্রার্থনা কর ।” দ্রৌপদী বলিলেন 
»-“নিজগুণে যদি আমায় আর কোন বর দিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমার 
আর চারি স্বামীকে মুক্তি দিন।” অন্ধরাজ পাগুবদের সকলকেই যুক্ত করিবার আদেশ 
দিয়া তৃতীয় বর প্রার্থনার জন্য দ্রৌপদীকে অনুরোধ করিলে দ্রৌপদী বলিলেন--“হে 
ভরতকুলতিলক ! আপনার ত জানাই আছে ফেঞ ব্রাহ্মণ ব্যতীত তিন বর প্রার্থন। 
করিবার অধিকার ফাহারও নাই । তাহার উপর অন্য সুখসম্পদ্‌ যাহা কিছু প্রার্থশীয় 
তাহা আমি স্বামীদের নিকট হইতে না লইয়। কাহারও বরে সুখসম্পদ্‌ ভোগ করিবার 
অভিলাষ করি না।” খ্বতরাস্ট্র বলিলেন-_“মা আমার, সতভী-সাবিত্রীর শ্থায় তোমার 
গৌরব অক্ষুপ্ণ থাকুক এবং চিরদিন তুমি স্বামিসেবা করিয়া! অক্ষয় কীত্তি লাভ কর।” 
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মুক্ত হইয়! পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ ইন্প্রস্থ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছূর্য্যোধন 
প্রভৃতি পিতার এই ব্যবহারে দু:খিত হইয়া তাহাকে নানা যুক্তি দেখাইয়া বলিতে 
লাগিলেন__“আপনার হুকুম বহাল থাকুক, কিন্তু উহাদিগকে আবার ফিরাইয়া আনুন । 
এবার আমরা যুধিষ্টিরের সহিত পাশা খেলিয়া ঘ্াদশবর্ধ বনবাসের বাবস্থা করিব ।” 
পুত্রবৎসল অন্ধ রাজা পুক্রদের অনুরোধে পাগুবদের ফিরাইয়া আনিতে হুকুম দিলেন । 
পাগুবের! গুরুজনদের আজ্ঞা অবহেল। করিতে না পারিয়৷ পাশাখেলায় পুনরায় প্রবৃত্ত 
হইয়া দ্বাদশবর্ধ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়া লইলেন । 

পাগুবেরা গুরুজনদের প্রণাম করিয়া মাতৃদেবী কুস্তীকে ধান্মিকশেষ্ঠ বিদুবের 
ঘরে এবং সুভদ্রাকে দ্বারকায় কৃষ্ণের আশ্রয়ে রাখিয়া ্রৌপর্দীকে লইয়া! বনবাসে 
যাত্র/ করিলেন। বনগমনকালে দ্রৌপদী কুরুকুলনারীগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
বলিলেন_-“তোমাদের স্বামীরা যেমন আমাকে বিবস্ত্র করিয়াছেন এবং খোল! চুলে 
আমাকে এই পথে যাত্রা করাইতেছেন, তেমনি আমরাও ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের 
এ দশা! দেখিব”_আর দেখিব কি !_দেখিব তোমরা পতিপুত্রকন্াহীনা হইয়া এই 
বেশে মৃতগণের তর্ণণ করিয়া হন্তিনাপুরে প্রবেশ করিতে ।” 

বনে গিয়া পাগুবেরা সুখে বসবাস করিতে লাগিলেন । সেখানে ধর্্মরাজ 
আসিয়াছেন শুনিয়া নানাদিগ্দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ মুনি-খষি তাহার নিকট ধন্মোপদেশ 
গ্রহণ করিতে আপসিতেন। পাগুবগণ ইহাদের যথোচিত সমাদর করিতেন এবং 
দ্রৌপদী স্বহস্তে গৃহকন্্ম ও রন্ধন করিয়া অতিথি-অভ্যাগত মকলকে পরিতোষপূর্ববক 
আহার করাইতেন এবং সর্ববশেষে নিজে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিতেন । 

যখন কৌরবেরা শুনিলেন পাগুবেরা বনে গিয়াও অশেষ প্রকার সুখ ভোগ 
করিতেছেন এবং দ্রৌপদীর গুণে অজ্জত্র অতিথি পরিতোপূর্ববক ভোজন করিয়। 
যাইতেছে, তখন ইহারা দ্রৌপদীর সতীত্বের গৌরব ক্ষু্ধ করিবার জন্য এবং পাগুবদের 
অতিথিসৎকারে পরাজুখ করিবার জন্য ছুর্ববাসার শরণাপন্ন হন। যখন ছুর্ববাসা মুনি 
বহুসহশ্র শিষ্ত লইয়া পাগুবদের অতিথি হইবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন তখন 
দ্রৌপদী ভোজ্যাবাশষ্ট গ্রহণ করিয়া গৃহকর্ম করিতেছেন | উপায় কি? দ্রৌপদী 
ভগবানের শরণাপন্না হইলেন। ভক্তবৎদল আসিয়া দেখা দিলেন এবং ভ্রৌপদীর 


১৩৪৯ 


স্ভারতের নারী 


হাড়িতে কিছু আছে কিন! সন্ধান লইয়া দেখিলেন- ত্রৌপদীর ভুক্তাবশিষ্ট একটা 
শাক আছে, তাহাই ভগবান্‌ গ্রহণ করিয়া বলিলেন-_-“তৃপ্তোহস্সি” | “তশ্মিন্‌ তুষ্টে 
জগৎ তুষ্টম্” সঙ্গে সঙ্গে জগৎ তৃপ্ত হইল । ছূর্ববাসা শি্তগণসহ ভোজনের তৃপ্তিলাভ 
করিয়! উদগার করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । 

সেই সময় ভগবান্কে নিকটে পাইয়া ভ্রৌপদী কাদিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন__“হে 
মধুসূদন ! আমি পরম বাঁধ্যবান্‌ পাণুবগণের পতী, আমার পুক্রগণ সকলেই বীর, 
আমি দ্রুপদরাজ-কন্ু, বীরবর ধষ্ছ্যায়ের ভগিনী, তোমার প্রিয়সযী, তথাপি আমাকে 
কৌরবেরা কি করিয়া অপমান করিল 1” প্রত্যুত্তর ভগবান্‌ বলিলেন__“্অধর্ন- 
নাশের জন্ই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই | তুমি কীঁদিও না, অধর্ম্মের বিনাশ 
তোমার স্বামিগণ দ্বারাই করাইব | অর্জনের শরজাঁলে বা ভীমের গদাঘাতে কেহই 
রক্ষা পাইবে না ।” 

একদা পাণুবগণ ভ্রৌপর্দীকে বনে একাকী রাখিয়া মৃগয়ায় যান। সিন্ধুরাজ 
জয়দ্রথ সেই সময় এ বনে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদ্দীকে একাকী দেখিয়া তাহার সতীত্ব 
হুরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। দ্রৌপদী ধর্মকথায় জয়দ্রথকে পাপবাসন 
পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু জয়দ্রজ ধর্মকথা! ন! শুনিয়া তাহাকে বলপর্বরক বথে 
উঠাইলেন। ভ্রৌপদী শক্র বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া ভগবানকে 
মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে ভীমমেন আনিয়া রথমমেত জয়গ্রথকে ধরিয়া ধর্ম- 
রাজের নিকটে আনিলেন । ধম্মরাজ জয়দ্রথকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু 
দ্রৌপদী ভীমকে বলিলেন_-“উহাকে আমাদের দাসত্ব স্বীকার করাইয়া মাথা 
মুড়াইয়া ছাড়িয়া দাও |” দ্রৌপদ্বীর কথায় জয়দ্্থ সম্মত হইলে ভীম তাহার বন্ধন 
যুক্ত করিয়! দিলেন । 

দ্বাদশবর্ধ এইরূপে কাটিয়া! গেল। এবার অজ্ঞাতবাসের পালা । এই সময়ে সকলে 
ছল্পবেশ পরিধান করিয়! বিরাটরাঁজার আশ্রয়ে চাকুরীর অন্বেষণে গেলেন । বিরাট- 
রাজ সকলকেই কাজে নিযুক্ত করিলেন। ভীম পাচকরূপে, দ্রৌপদী রাজপরিবারের 
বেশ-বিন্তাস-কাধ্যে “সৈরিক্ধী” নামে এবং আর সব ভাই অন্যান্য কাধ্যে নিযুক্ত 
রহিলেন। বিরাট-রাজগৃহে সৈবিষ্ত্রীর রূপলাবণ্য দেখিয়া দুষ্টের দল কুমন্ত্রণা করিতে 
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ভ্রৌপদী 


লাগিল। রাজশ্যালক কীচক নিজ বীরত্বে বিরাটের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। 
তিনি একদিন সৈরিক্ধীকে তাহার গৃহে যাইতে বলায় বাণী সৈরিক্ধীকে কীচকের গৃহে 
পাঠাইলেন। কীচক সৈরিষ্কীকে একাকিনী পাইয়া! নিজ কু-অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলেন । সৈরিন্ধী এই অজ্ঞাতবাসে নিজ পরিচয়দানে অক্ষম হইয়া বলিলেন-_- 
“আমার পঞ্চ গন্ধর্ব যামী আছেন । তাহার! সর্বদাই আমাকে রক্ষা করিতেছেন । 
কোনরূপে আমাকে লাভ করিতে চাহিলেই তাহারা তোমাকে সংহার করিবেন |” 
কীচক তবুও পাপাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না । একাকিনী রমণী কি 
করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়| ভগবানের স্মরণ লইলেন। কীচক তাহার 
বন্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানিলেন | ইহাতে সৈরিন্ধী ক্রোধ সংবরণ করিতে ন| পািয়! নিজ 
বন্ত্র ছিনাইয়া লইবার জন্য এমন জোরে টান দিলেন যে, কীচকের মত বীর, বিরাট- 
রাঁজের প্রধান সেনাপতি, ভূমিতে গডাগড়ি দিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে দ্রৌপদী 
রাজসভায় আসিয়! যুধিঠিরের নিকট সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কীচকও 
ক্রোধে এবং অপমানে অস্থির হইয়া সভামাঁঝে আসিয়া ভ্রৌপদীকে পদাঘাত করিলেন। 
ইহাতে দ্রৌপদী ভীমকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন_-“হে মধাম 
পাণ্ডব, তুমি ভিন্ন এ অপমানের প্রতিশোধ দিবার কেহই নাই+”__পরে বিরাটিরাজকে 
রলিলেন--“মনে করিয়াছিলাম আপনি ধান্মিক, কিন্তু দেখিতেছি কীচক নির্দোষ 
নারীর উপর এতা'দৃশ অত্যাচার করিলেও আপনি কোন বিচার করিতেছেন ন]। 
আরও দেখিভেছি, আপনার সভাসদূগণের মধ্যে কেহই ধাল্মিক নহেন।” সেই 
সময়ে ধর্রাজ ইঙ্দিত করিলে দ্রৌপদী অন্ত:পুরে চলিয়া গেলেন। 

ইহাতে ভ্রৌপদীর ক্রোধের নিরৃত্তি হইল না ; তিনি ভীমের সহিত সাক্ষাৎ কবিয়] 
আনুপৃব্বিক সমস্ত ঘটনা জানাইলেন | ভীম বলিলেন-_-“যদি কীচক পুনরায় পাপ- 
প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে অন্তঃপুরে নৃত্যশালায় লইয়া আসিও ; 
সেখানে আমি তাহার প্রাণবধ করিব।” কীচকের লালস! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। দ্রৌপদী প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি পুনরায় পাপ- 
বাসনা ব্যক্ত করিলেন। এবার দ্রৌপদী তাহাকে নৃত্যশালায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
নিমন্ত্রণ করিলেন । সৈরিক্ধীবেশী ভীম এক লাখিতে কীচককে বধ করিলেন । 
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ভারতের নারী 


কীচকের অন্যান্য ভ্রাতা দ্রৌপদ্ীকেই কীচকের মৃত্যুর হেতু জানিয়া কীচকের 
সৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সৈরিক্ত্রীরও সৎকার করিবেন বলিয়া দ্রৌপদীকে শ্মশানে ধরিয়! 
লইয়! গেলেন ! ভীম এঁ সংবাদ পাইয়া শ্মশানে গিয়া কীচকের একশত পাঁচ ভাইকে 
বধ করিলেন | চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়! গেল-__ক্রৌপদীর গন্ধর্ব স্বামীরাই সর্বনাশ 
করিতেছে । বিরাঁটরাজও ভয় পাইয়া দ্রৌপদীকে তাহার বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার 
আদেশ দিলেন | দ্রৌপদী ১৩ দিন সময় চাহিলেন। ইতোমধ্যে বিরাটরাজের 
বিরুদ্ধে কৌরব ও ত্রিগর্ভরাজ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শক্রপক্ষ ভীম ও অর্জনের 
বিক্রমে পলাইতে বাধা হইলেন। এইরূপে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস শেষ হইল । 
বিরাটরাজ ইহাদের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অজ্ভবন-পুত্র অভিমন্থ্যর সহিত নিজ কন্যা 
উত্তরার বিবাহ দিলেন। 

পাণডবগণ অজ্ঞাতবাপ হইতে মুক্ত হইয়া! নিজ রাজা চাহিয়া কৌরবদের নিকট 
দুত পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীম বলিয়া দিলেন, “যদি রাজ্য দিতে কৌরবদের 
অসম্মতি থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ পাঁচ ভাইয়ের বাস করিবার জন্য পাঁচখানি 
গ্রাম দিলেই আমরা শাজিতে বাস করিতে পারিব |” দুষ্ট ছুধ্যোধন দুতমুখে বলিয়! 
পাঠাইলেন-_-“বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদি শী।” 

নিকপায় হইয়! পাগুবেরা যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌরৰ 
পক্ষে পূর্বব হইতেই সমস্ত বড় বড় বীর ও রাজগণ যোগদান করিয়াছিলেন । কেবল- 
মাত্র দ্রপদরাজ, তাহার পুত্র ধষ্টদ/ম্ন, বিরাটরাজ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ পাগুবপক্ষে 
রহিলেন। দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ তখনও কোন পক্ষ গ্রহণ করেন নাই। পাণগুবের! 
স্তাহাকেই দূতরপে যুদ্ধ হইতে নির্ত্ত হইবার জন্য কৌরবদিগকে অনুরোধ করিয়া 
পাঠাইলেন, কিন্তু দ্রৌপদী ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন-_“হে 
মধুসূদন ! ধন্মবাজ জ্ঞাতিবধভয়ে সন্ধি করিতে চাহিতেছেন, আমারও ইচ্ছা নহে 
জ্ঞাতিবধ হয়, কিন্তু বধাকে বধ না করিলে যে পাপ হয়, তাহা তুমি ত জান! 
অতএব, আমি বিশেষ কিছু বলিব না, কেবল এই কথা বলি ষদি আমাদের 
হৃতরাজ্য কৌরবেরা প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে সন্ধি কবিও না ।” 

বাসুদেব কৌরবসভায় সন্ধি প্রস্তাব লইয়া গেলে উহারা তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত 
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দ্রৌপদী 
করিলেন ন! বরং শ্ত্রীকষ্ণকে নিজেদের পক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন-_“পরে বলিব |” কিছুদিন পরে কৌরবদের যাতায়াতে শ্রীকৃষ্ণ অতিষ্ঠ 
হইয়া! বলিলেন_-“আমার নিদ্রীভঙ্গে যাহার মুখ আগে দেখিব, সেই দিকে যাইব |”? 
ধনমদে গর্বিত দ্ধ্যোধন সব্্বাগ্রে গিয়া শ্রীকষ্ণের শিরোদেশে আসন গ্রহণ 
করিলেন । অঞ্জন পায়ের নীচে আসন লইলেন। শ্রীরুঞ্ক উঠিবার সময় অর্জনকেই 
প্রথমে দেখিলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে জানাইলেন, “পাগুবপক্ষেই আমাকে যাইতে 
হইবে, তবে আমার সমস্ত সেনা কৌরবপক্ষে থাকিবে । অতঃপর ছুধ্যোধনের 
অনুরোধে শ্রীরঞ্ণ পাগুবপক্ষে অন্ত্রধারণ করিবেন না জাঁনাইলেন। 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮ দিন ঘোরতর সংগ্রাম চপিল। অজ্জুন জ্ঞাতিবধভয়ে 
যুদ্ধ হইতে নিরৃত্ত হইবার জন্য সারথি শ্রীকঞ্ণকে রথ ফিরাইতে অনুরোধ করিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণ & ১৮ দিন যুদ্ধের সময় নানারূপ ধর্মকথা বলিয়া! ও যৌগিক পন্থা দেখাইয়া 
অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োগ করিলেন । এ উপদেশবাণী গীতা নামে অভিহিত । ভীম 
কৌরববংশ ধ্বংস করিলেন, এবং কৃষ্ণাগ অপমানকারী ছঃশাসনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও 
তাহার বক্ষ বিদারণ করিয়া হৃৎপিণ্ডের তপ্ত রক্ত পান করিলেন । পূর্ব র প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা হইল | পরে তিনি দুষ্উমতি দুর্যযোধাদের উরু ভঙ্গ করিয়! দ্রৌপদদীর অপমানের 
প্রতিশোধ লইলেন | দ্রৌপদী তাহার পুন্রহস্তা অশ্বথামাকে বধ করিবার জন্য ভীমকে 
অন্বরোধ করিলেন | ভীম অশ্বথামাকে পরাস্ত করিয়া উ্রাহার মস্তকমণি আনিয়া 
দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এইরূপে ভারতের ক্ষত্রিয়বংশ একরপ নিশ্মুল হইল । 
কৌরবপক্ষের পরাজয় হইল এবং তাহাদের পাপকার্ধোর ফল ফলিল | পাগুবগণ বনু 
জ্ঞাতিবধ দেখিয়া মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন | উত্তরার শিশুপুক্র পরীক্ষিতের 
উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দ্রোপদীসহ পাগুবগণ হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 


দ্রৌপদী ও সত্যভামা-সংবাদ 


পাগুবদিগের বনবাসকালে একদিন কৃষ্ণপ্রিয়া সতাভাম! স্বামীর সহিত দ্রৌপদী 
দর্শনে যাত্র! করেন। সত্যভাঁমা ভ্রৌপদীকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর বলিলেন--- 
“সখি! তোমার স্বামিগণ অদ্বিতীয় বীর উহারা তোমাতে সর্বদাই অনুরক্ত | তুমি 
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কি মন্ত্রবলে, ব্রত উপবাসে ব| তীর্থ-জপযজ্ঞের দ্বারা উহাদ্দিগকে এতাদবশ বশীভূত 
করিয়া? দ্রৌপদী সত্যভামার কথায় হাসিয়া বলিলেন-_-“সখি! এরূপ অদ্ভুত 
কথার জবাব দিবার শক্তি আমার নাই | এ মধ উপায়ের কথ! আমি কল্পনাও 
করিতে পারি না। মন্ত্র ষাছু বা ওষধাদি অশিক্ষিত নারীগণেরই স্বামি-বশীকরণের 
ওষধ। ইহাতে স্বামী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বশীভূত হন না, পরস্ত ওষধাদি প্রয়োগে 
নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হন। অতএব এইব্দপ আচরণ নারীগণের কর্তব্য নহে । সাধবী 
নারী কখনও ওসব পথ অবলম্বন করেন না, বরং ঘ্বণা করেন । স্বামী এ সব 
আচরণের কথ! জানিতে পারিলে স্ত্রীতে অনুরক্ত না হইয়| বরং তাহাকে ঘ্বণাই করেন 
এবং জীবন সংশয় বোধ করিয়া সবর্ধদাই তাহার নিকট হইতে দূরে থাকেন; সাপ 
লইয়] গৃহ-বাসের ন্যায় সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করেন । অতএব সখি ! ওসব উপায়ে 
স্বামীকে বশীভূত করা যায় না ! 

“আমি পঞ্চপাণ্ডবকে বশীভূত করিতে পারিয়াছি, এ কথ! যদি সত্য হয় স্বামীরা 
আমাতেই একান্ত অনুরক্ত, যদি মনে করিয়া থাক; তাহা হইলে বলিতে হইল আমি 
ক্কি করিয়া স্বামীদের মনোরঞ্জন করিয়াছি । 

“ভগিনি ! আমি ক্রোধাদি ত্যাগ করিয়া সর্বদা পাগুবগণের ও তাহাদের 
অন্যান্য স্ত্রীদের সেবা-উল্রীধা করি 1 অভিমানিনী ন! হইয়া, কোনবপ হুর্ববাক্য প্রয়োগ 
ন] করিয়া বা কোনরূপ অবাধ্য না হইয়া স্টাহাদের সকলের ইঙ্সিতমাত্র সব আদেশ 
পালন করি । তাহাদের না দেখিলে প্রতিমুহূর্ত আমার কাছে অন্ধকার বোধ হয়। 
তশহারা কোথাও গেলে আমি ভোগবিলাষ পরিত্যাগ করি এবং তশহাদের মন্ল- 
কামনায় তপস্বা প্রসভৃতিতে আত্মনিয়োগ করি। আমি প্রত্যহ অতি যত গৃহ- 
মার্জনাদি করি, যথাসময়ে রন্ধন করিয়। স্বামীদের পরিতোষপূর্ববক ভোজন করাই । 

“কখনও কোন দুষ্টষভাব স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশি নাঃ একাকিনী যেখানে সেখানে 
ঘাই না, বা গৃহদ্বারে ও গবাক্ষপথে ফ্লাড়াই না। স্বামিগণের সহিত পরিহাসচ্ছল ভিন্ন 
অন্য কোন সময়ে উচ্চহাস্য করি না, এবং সর্ধদা সত্যপথে থাকিয়া ফাষীদের 


সেব! করি। 
“আমার স্বামিগণ যে দ্রব্য আহার করেন নাঁ, তাহা আমি কদাচ আহার কৰি 


১৪৪ 


জৌপদী 


না বাস্পর্শ করি না। তাহাদের আদেশে আমি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হই। শাশুড়ী 
ও গুরুজনেরা আমাকে যে আদেশ দিয়াছেন, তাহাই আমি পালন করি । আমার 
ামিগণ ধান্মিক, সতাবাদী, জিতেক্দ্রিয় ও শান্তস্বভাব ; তথাপি আজি শ্রদ্ধা ও ভয়ের 
সহিত তাহাদের সেবা করিয়া থাকি । 

“হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীলোকের একমাত্র 
ধন্ম; পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি। স্বামীর অপ্রিয় কাধ্য করা 
স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই গহিত। পতির মত দেবতা নারীর আর কেহুই নাই। 
পতি আমাদের ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষের মূল। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আমি 
কখনও শয়ন, আহার ব! অলঙ্কার পরিধান করি না। আমি প্রাণান্তেও শীশুড়ীর 
নিন্দা করি না, শাশুড়ীর সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করি না, কখনও তাহাকে বাদ 
দিয়। উত্তম দ্রব্য গ্রহণ করি নাঁ। 

“আমি ধন্মরাজের সমস্ত আয়-বায়ের হিসাব রাখি এবং পোস্গণের ভরণ- 
পোষণে ভ্রটি করি না। আমি নিজে বিলাস-বাসন ত্যাগ করিয়া সংসারের সমস্ত 
গুরুভার বহুন করিয়া থাকি | সমুদ্র যেমন জগতের সব জলরাশির হিসাব রাখে, 
আমিও সেইরূপ মহারাজ যুধিঠিরের বিপুল রাজ্য ও সংসারের হিসাব রাখি । 

“সকলে নিদ্রিত হইলে আমি শযা! গ্রহণ করি ও সকলে জাগ্রত হইবার পূর্বেই 
শয্য| ত্যাগ করি এবং সর্বদা! সতো রত থাকি । সখি! আমি যে-প্রকারে স্বামীদের 
বশীভূত করিমাছি' তাহা সমস্তই তোমাকে বলিলাম । তুমি যদি আমার স্বামিসুখে 
হিংসা কর এবং আমার মত হইয়া শ্রীকঞ্চকে বশীভূত করিতে চাও তাহা হইলে 
আমার মত হ্ইয়! দৈনন্দিন কাধ্য ও ধর্ম পালন কর । 

“ভগিনি ! তোমাকে উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। তথাপি 
তুমি যখন সখীভাবে আমীয় বিদ্রপ করিয়াছ, তখন প্রতুান্তরে সখীভাবেই তোমাকে 
উপদেশ দিতেছি-_“স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল | স্ত্রী-_ স্বামীর 
ধন্মের সহায়, কন্ম্ের সগিনী 1” 

দ্রোপদশির কথায় সত্যভামার চমক ভাঙ্গিল | মনে মনে ভাবিলেন-_প্রিয়সথীকে 
না ধাটাইলে ভাল হইত। বলিলেন__“ভগিনি ! না বুঝিয়া তোমাকে ঠাট্টা করিয়াছি 
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বলিয়া ক্রটি লইও না ।” ছুই সখী এইবার দৃঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ হইলেন। পরে 
সত্যভাম! বিদায় গ্রহণ করিলেন । 


গান্ধাত্রী 


মহাভারতের যুগে আমরা যে-কয়টা উন্নতচরিত্র। ভারত-রমণীর পরিচয় পাই, 
তাহাদের মধ্যে গান্ধার-রাজকন্য। ধৃতরাস্ট্র-পত্বী গান্ধারীর চরিত্র শ্রেঠ ও আদর্শ 
বলিয়! মনে করি | স্বভাব-ছুর্বল ভোগবিলাসময় নারীজীবনে গান্ধারী যে অপূর্ব 
তেজধিত।, ধন্মান্রাগ ও আন্মত্যাগের পূর্ণজোতিঃ উদ্ভাসিত করিয়! তুলিয়াছিলেন, 
তাহা খুব কম নারাচরিত্রে দৃষ্ট হয়। শত বীরের জননী রাজরাজেশ্বরীর এমন 
সর্ববত্যাগিনী সন্নযাসিনী মুণ্তি সতাই দুর্লভ | 

গান্ধারের অধিপতি রাজ। সুবল স্বায় কন্ু। গান্ধারীর বিবাহ দিতে বাস্ত হইলে 
হস্তিন'পুর হইতে এক দূত মাদিয়া পংবাদ দিল যে, ভীম্মদেব গান্ধ।রীর সহিত জন্মান্ধ 
ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন | ধনে, মানে, কুলে, শীলে, 
বীরত্বে ধৃতরাট্র অপেক্ষা ভাল পাত্র আর কে ন। থাকিলেও, গান্ধারীর পিতামাতা 
জন্মান্ধকে কন্যা সম্প্রদ্দান করিতে অনিচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধিমতী গান্ধারী 
বুঝিতে পারিলেন__ভীম্মদেবের ইচ্ছ। অপূর্ণ থাকিতে পারে না। যদি তাহার পিত। 
ভীম্মদেবের প্রস্তাব প্রতাখ্যান করেন তাহ। হইলে সবংশে নিহত হইবেন। গান্ধারী 
পিতাকে বলিলেন-_-“বিধির বিধান খণ্ড ইবার শক্তি কাহারও নাই ! পতি খগ্জ বা 
অন্ধ হইলেও তিনিই পরম গুরু, তিনিই আমার দেবতা । আমি যেন অন্ধ রাজাকে 
বিবাহ করিয়| তাহাকে মনে প্রাণে ভালবাঁপিয়। নারীজীবণ সার্থক করিতে পারি।” 

গান্ধার-রাজ :ও তাহার পত্বী কন্যার মুখে এই কথা শুনিয়! গান্ধারীকে সাধারণ 
নারী বলিয়া ভাবিতে পারিলেন ন!; ভাবিংলেন ইনি সাক্ষাৎ দেবী; মর্ত্যলোকে 
নারীচবিত্রের উজ্জ্বল আদর্শ রাখিবার জন্যই ইহার জন্ম | 
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শুভদিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহে অন্করাজ। ধৃতরাস্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ 
হুইয়া গেল। স্বামীর দৃষ্টিশক্তি নাই বলিয়! নিজেও দৃ্টিসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন, 
এজন্য বিবাহের পূর্ধ্বেই গান্ধারী চক্ষে বস্ত্র বাধিয়া নিজেও অন্ধ সাজিয়াছিলেন । 
চারি চক্ষের শুভদৃষটি না হইলেও মনে প্রাণে শুভমিলন হইয়া গেল। গান্ধারী 
শবশুরঘর করিতে হস্তিনাপুরে চলিলেন | 

হস্তিনাপুরে গান্ধারী পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কুরুবংশের শ্রীরদ্ধি আর্ত 
হইল। গান্ধাপী ও তাহার দেবরপত্বী কুস্তীদেবী সন্তানাদি প্রসব করিয়া বংশের 
গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। গান্ধারীদে বী শত পুল্রের জননী হইলেন । তাহার 
সকল রকম সৌভাগা লাভ হইল | স্বামী অন্ধ বা নিজে অন্ধ সাজিয়াছেন বলিয়া 
কোন দুঃখ রহিল না। 

সুখ চিরদিন স্থায়ী হয়না । গান্ধারীর সুখও স্থায়ী হইল না। জোষ্ট পুক্র 
হধ্বোধনের মদোন্ম গত! ও ভ্রুর ঈভান দেখিয়া গান্ধারী ভীতা হইলেন । ুখে।ধনের 
সঙ্গে সঙ্গে শত-পুত্র উচ্জুঙ্খল হইয়া উঠিল। অন্ধরাজা মৃদ্ভাবে ছুধোধনকে *সৎপথ 
হইতে ফিরাইবার চা করিয়াছিলেন | ছুর্ধোধন তশীহার কথায় কর্ণপাত করিতেন 
ন] ২ কিন্তু গান্ধাণীর ন্যায়বিচার ও শাসনে দ্র্যোধন কম্পিত হইলেও. সন্ধ পিতাঁকে 
আয়ত্ত করিতে পারিবেন বুঝিয়া গান্ধারীর শিকট হইতে সর্ববদ! দুরে দূরে থাকিতেন। 
ধাম্মিক পাঁওপুক্রগণের সহিত সামান্য সামান্য বিরোধ দেখিলে গান্ধারী বিচারেখ 
জন্য অন্ধরাজাকে বলিতেন; কিন্তু পুক্রবৎসল ছৃন্দশহ্বদয়্ দ্ৃতরা্টু কঠোর শংসন 
করিতে না পাবিয়া হৃধ্যোধশকে ধন্মতত্ বুঝ ইয়া পাওুপুল্রগণের সহিত বিরোধ 
করিতে নিষেধ করিতেন । 

গান্ধারী বলিতেন-“মূর্খস্য লাঠোৌবষধি' | কঠোর শাসন ভিন্ন ছুধ্যোধন 
প্রভৃতিকে দ্ববশে আনা অন্ধরাজ্ার পক্ষে সম্তব নয় বশিয়াই গান্ধাধা পুক্রদিগকে কঠোর 
শাসন করিবার জন্য রাজাকে বলিতেন | রাজা বলিতেন_-“হামি জন্মান্ধ বলিয়! 
রাজ! হইতে পারি নাই; আমার পুভ্রেরা আমার অপরাধে রাজ্য পাইবে না| এই- 
জন্য বৃদ্ধিমান্‌ পুত্রগণ ক্ষুপ্ন হইয়া মাঝে মাঝে পাওুপুত্রগণের সহিত বিরোধ বাধাইলেও 
্ায়ধর্মের বিচারে তাহারা বয়ংপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অসৎপথ পদ্ধিত্যাগ করিবে |” 
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বয়: প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পাও্পুক্রগণের যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। 
ক্রুরমতি ছুর্ধ্যোধন উহা] সহা করিতে পারিলেন না। মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ 
করিয়! নানা ছলে, নানা কৌশলে পাওুপুত্রগণকে হত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
একদিন বারণাবতের জতুগৃহে পাগুবগণকে পাঠাইয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করাইলেন। 
মহামতি বিছুর দিবাঘৃষ্টি বলে এ সব জানিতে পারিয়া পাগুবদিগকে জতুগৃহ হইতে 
পলাইয়া গিয়া! ছদ্লুবেশে থাকিতে পূর্বেই উপদেশ দেন। জতুগৃহে অগ্নিসংযোগের 
ফলে পাপ্তবদের মৃতু হইয়াছে স্থির হইল এবং ছুর্যোধন ইহার জন্য চারিদিকে 
আনন্দৌৎসবের বাবস্থা করিলেন। এই সংবাদ গান্ধারীর নিকট পৌছিলে গান্ধারী 
শোকে অধীর হইলেন। পুত্রগণের এইরূপ নীচতা ও ক্রুরতা দেখিয়া গান্ধারী 
নিজেই উহাদের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন । দুঃখে, ক্ষোভে. ক্রোধে অস্থির 
হইয়া তিনি রাজা ধুতরাস্ট্রের নিকট গিয়! পুক্রদের যৃত্াদপ্ডাজ্ঞা কামনা করিলেন । 
ধতরাষ্ট্র পুত্রদের এইরূপ নীচতায় অধীর হইলেন এবং পুত্রদেক্ড যখোচিত।তিরস্কার 
করিলেন ; কিন্তু অন্ধস্পেহের বশে তিনি অন্য কোন দণ্ডাজ্ঞা দিলেন না । 

ইহার কিছুদিন পরে জানা গেল যে, পাগুবেরা ছদ্মবেশে থাকিয়া ভ্রৌপদীকে 
বিবাহ করিয়াছে । তখন গান্ধারীর আনন্দের সীমা রহিল না। গান্ধারী তখনই 
মহাসমারোহে পাঁওুপুভ্রগণকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন। নববধূ দ্রৌপদীকে 
তিনি সানন্দে বরণ করিয়া! গৃহে তুলিলেন এবং আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন__ 
"তোমার স্বামীরা চিরদিন জয়ী হইয়া রাজ্য ও সুখ ভোগ করিবে, তুমিও রাণী হইয়া 
চিরসুখে এ রাজা ভোশ করিবে ।” 

কিছুদিনের জন্য সুখে-ফাচ্ছন্দ্যে গান্ধারী নববধূ দ্রৌপন্ীকে লইয়া সংসার করিতে 
লাঁগিলেন। ছুধ্যোধন হিংসানলে অলিয়া-পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন । সব দ্দিকৃ 
বিবেচনা করিয়া রাজা খৃতরাক্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনার রাজ্য ছুর্যোধনকে দিয়া 
ইন্দ্প্রস্থের রাজা পাওুপুল্রদের দিলেন। ইন্দরপ্রস্থে গিয়৷ যুধিঠির প্রভৃতি অতুল 
ধশ্বধ্যের অধিকারী হুইয়! সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা! যুধিষ্ির রাজসুয় যজ্ঞ আরস্ত করিলেন; সমস্ত রাজাই যুধিঠিরকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়! স্বীকার করিয়া লইলেন। সকলেই রাজসূয় ষজ্ঞে এক একটা 
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কাজের ভার লইলেন | তুর্য্যোধনকে যুধিঠির নানাভাবে সম্মানিত করিলেও 
পাঁগুবেরা যে সর্বশ্রে্এ ধারণা জন্মিতে তশহার বাকী রহিল্গ না। তিনি 
উনাদের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব করিবার জন্ম বদ্ধপরিকর হইয়া মাতুল শকুনির আশ্রয় লইলে ন। 
মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শে যুধিষ্টিরকে হত্তিনায় আনাইয়া পাশাখেলাই স্থির 
হইল | পাশাখেলায় একে একে যুধিঠির ধন-দৌলত, স্বয়ং এবং চারি তাই ও 
দ্রোপদীকে হারাইলেন, দুর্ষোধনের আদেশে তদীয় সহোদর দুংশাসন দ্রৌপদীকে 
প্রকাশ্য রাজপভায় টাশিয়া আনিয়া! নানাভাবে লাঞ্তিত করিতে লাগিলেন | 


এই সংবাদ অন্তঃপুরে গান্ধারীর নিকট পৌছিবামাত্র তিনি অধন্মাচারী পুন্রগণের 
পাপাচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া অব্যক্ত মণ্্রজালায় অস্থির হইয়! রাজসভায় ছুটিয়। আদিলেন | 
তিনি রাজপদে নিবেদন করিলেন ছুধ্যোধনকে ত্যাগ করিতে ; বলিলেন --“বহু আগে 
দুর্ধ্যোধনকে ত্যাগ করা উচিত ছিল, পুঙ্লের মুখ দেখিয়া তিনি এতদিন তাহাকে 
ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু আর শয, অত)[চারের যাত্রা তাহার দিন দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে, রাঁজলক্ষ্ী চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন, প্রাচীন কুরুবংশের মধ্যাদার 
হানি হইতেছে, ষর্গত পিতৃপুরুষগণ ল্ঙ্থিত হইয়াছেন দুর্যোধনকে আর ক্ষমা 
করিবেন না” ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর প্রার্থনা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, পিতৃস্েহের 
দোহাই দিয়া গান্ধারীকে বুঝাইলেন। প্রত্যুত্তরে গান্ধারী বলিলেন__“সস্তানের 
প্রতি স্বেহ মাতারও আছে, কিন্তু পুত্রের কল্যাণের জন্যই তাহাকে বর্জন করিতে 
বলিতেছি ৷"? 

গান্ধারী পতিত্রতা পুক্রস্্েহময়ী ; কিন্তু সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহার 
ন্যায়পরায়ণতা ও উদার ধন্দমবোধ। সমস্ত নারীর প্রতিনিধি হইয়া নয়নের জলে 
তিনি রাজপদতলে বিচার প্রার্থনা করিলেন । ইহাতে রাজা নির্ববাক্‌ হইয়া 
রহিলেন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন স্বামীও ন্যায়বিমুখ | তখন তাহার বেদনা আরও 
বাড়িয়া গেল। ধান্মিক ধৃতরাস্ট্রের পত্রী হইয়! ও শত-পুত্রের জননী হইয়া তিনি বড় 
আশা পোষণ করিতেন ; কিন্তু আজ তাহার সব আশ! নির্মল হইল ; ধৃতরাষ্ট্রমহিষী 
হইয়া তাহার পত্বীত্বের মর্ধ্যাদার হানি হইল, তাই তিনি গর্ভের কলঙ্ক দূর করিবার 
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জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। স্বামীর কাছে বিচারের আশা নাই দেখিঘা তিনি স্বয়ং 
বিধাতার কাছে ন্যায়-বিচারের আবেদন করিলেন এবং যতদ্দিন সেই বিচারের ফল 
দারুণ দুপ্দিনরূপে আসিয়া! উপস্থিত না হয়, ততদিন যৌনভাবে প্রতীক্ষা করিয়া 
রহিলেন। 


গান্ধারীর যৌনভাব দেখিয়া দুর্যোধন তলে তলে পাঁগুবগণকে বিনাশ করিতে 
কৃতসঙ্থল্প হইলেন । আবার পাঁশাখেলায় পণ রাখিবার জন্য পাগুবদিগকে আহ্বান 
করিলেন | এবাবেও মুধিষ্টির পণে হা্িলেন এবং রাজা ত্যাগ করিয়া চারি ভ্রাতা ও 
দ্রোপদীকে লইয়! বনবাসী হইলেন । 

বাব বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির 
ইন্রপ্রাস্থের রাজা দাবী করিলেন। ভীম্ম, দ্রোণ, বিছবুর ও ধুতরাস্ট্র সকলেই 
দুধ্যোধনকে যুধিঠিরের রাজা ফিরাইয়া দিত কল্িিলন । ছুখ্যোধন শি"ছুতেই সম্মত 
হইলেন নাঁ। তারপর ৰয়ং শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে আসিয়া পঞ্চপাগুবের জন্য মাত্র পাঁচখানি 
গ্রাম চাহিলেন, কিন্তু দম্তী ছুধোধন বলিলেন__“বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র 
মেদিনী।” 


অগত্যা পাঁগুবেরা একমাত্র শ্রীরুষ্ণকে আশ্রয় করিয়। কৌরবদের বিপুল শক্তির 
বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রাকষ্জ ট্রধোধনদের অনেক বুঝাইলেন; 
কিন্তু উহারা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিলেন না| গান্ধারী সকল সংবাদ জানিয়1 পাণুবদের 
জয় কামনা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাস্ট্র পুত্রদের অনেক বুঝাইয়া বলিলেন_- 
“তোমাদের পরাজয় অবশ্যন্তাবী, ধন্মপথের জয় অনিবার্ধ্_-ঘত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ধো 
ষত্র পার্থে! ধনুর্দীরঃ | তত্র শ্রীবিজয়ে| ভূতির্ঘব! নীতির্রতি্ম? ॥৮” উভয় পক্ষে তুমুল 
যুদ্ধ বাধিল, সে যুদ্ধে সকলেই ধ্বংস হইল, কেবল পঞ্চপাণ্ডব বাঁচিয়া রহিলেন। 

যুদ্ধে দ্ষয়ী হইয়া যুধিষ্টিরাদি ভগ্রহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপবের 
রাজপ্রাসাদে আসিয়া গান্ধারী ও ধৃতরাস্ট্রের পদধূলি লইলেন। শতপুজ-শৌকাতুর! 
গাঙ্ধারী ন্যায়নীতিতে গরীয়সী হইলেও, মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক স্েহে ঠাহার টৈধ্যের 
বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। শোকসাগরে ভাসিয়! গাঙ্কারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিসম্পাত করিলেন । 


১৫৩ 


চ্স্তা 


তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন__“হে শিয়ন্তা ! তুমি যখন আমর পূত্রগণকে অধাম্মিকরূপে 
সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিনাশ সাধনপূর্ববক ধর্মের জয়ের উদ1হরণ দেখাইলে, তেমনি 
আমিও পতিসেবার ফলে যদি কোন পুণা সঞ্চয় করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই 
পুণাফলে তোমাকে অভিসম্পাত দিতেছি যে, জানিয়া শুনিয়া তুমি “যমন কুর'কুলেন 
ংস ঘটাইয়া এত দুঃখ দিয়াছ, সেইরূপ তোমার বশ তোমার ছারাই ধংস হইবে 
এবং তুমিও আত্মীয়বজনহীন হইয়া বনমধে। বা!ধের হস্তে নিহত হইবে 1” 
তখন হইতে পাঁগুবেরা গান্ধারী ও পুতধাফের সেবা করিয়া কিছুদিনের মধ্যে 
তাহাদের পুত্রশোক ভুলাইয়া দিলেন। পরে কাজ। ঘুতবাস্ট্রের সহিত গান্ধাবী 
তপোবনে গিয়া শেষ কদিন শুরভগব নর চিন্তায় অতিবাহিত কিলন ! তপসায় 
কিছুদিনের জন্না সুখশান্তি-লাভের পরে ধারা দেহতাগ করিলেন। গান্ধারীও 
সঙ্গে সঙ্গে দেহতা]গ কিয়া স্বামীর সহিত ₹তগ বাস করিতে চলিয়া গেলেন। 
গান্ধ!রীর চরিত্র ধূলিমলিন পৃথিবীর নচহ-উষ্তা অপাথিব--উ্ভা স্বগীয়। 


চিন্তা 


গন্ধবর্বর/জ চিত্ররথের পুক্র মহারাজ প্রাবংসের গুণের তুলনা নাই । বুদ্ধি 
বিচারশক্তি ও পাণ্ডিতো তাহার তুলনা হয় না । যথাকালে চিত্রসেনের কন্মা চিন্তার 
সহিত তাহার বিবাহ হইল | যোগোর সহি যোগণর মিলন হইল । বূপে, গুণে 
কেহই চিন্তার সমকক্ষ ছিল না। বন্কাল এই রাজদম্পতি পরম সুখে কাল 
কাটাইলেন। 

কিন্তু সুখ চিরদিন সমান থাকে না। "কে বড় এই লইয়। স্বর্গে লক্ষ্মী ও শনির 
মধো বিবাদ উপস্থিত হইল। শ্ীম।ংার ভার অবশেষে মর্ভোর রাজা শ্রীবংসের উপরে 
পড়িল। লক্ষী ও শনি উভয়েই শ্রীবংসের নিকট আসিলেন। প্রাবংস লক্ষ্মীকেই শ্রেষ্ঠ 
আসন প্রদান করিলেন | শনি বিষম ক্রুদ্ধ হহয়া প্রতিহিংস গ্রহণ করিতে গ্রস্ত 


১৯৫১ 


ভারতের নারী 


হইলেন। লক্ষ্মী শ্রীবংসকে আশীবর্বাদ করিয়া কহিলেন_-“বর্বদাই 'আামি ছায়ার 
ন্যায় তোমার পশ্চাতে থাকিব |” 

শনির প্রতিহিংসা সতৃরই আরও হইল। তাহার কোপে শ্রীবংসের রাজ্যে 
হাহাকার উঠিল। ছুভিক্ষ, মহামারীতে রাজা প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠিল, অগ্রিদাহে 
সহত্র সহজ গৃহ ভস্মীভূত হইতে লাগিল। প্রজারা বাকুল ক্রন্দনে রাজার নিকট 
তাহার্দের অবস্থা জানাইতে লাগিল | শ্রীবংস সব শুনিলেন, সব দেখিলেন, এবং 
নিজেরই বিচারশক্তির ফলে যে আজ সবর্বনাশ হইতেছে, তাহাও বৃঝিলেন | কিন্তু 
কোন উপায় আঙিঙ্কার করা সম্ভব হইল না| অবশেষে প্রীবংদ বনগমনই শেষ 
উপায় স্থির করিলেন । 

তিনি চিন্তাকে পিতৃগ্বহে যাইতে অন্বরোধ করিলেন ; বলিলেন--“আমারই দোষে 
আজ এই সব্বনাশ উপস্থিত, ফল আমি স্বয়ংই ভোগ করিব। তুমি আমার সহিত 
অনর্থক কষ পাইবে কেন?” কিন্তু চিন্তা কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন ন1! ; বলিলেন-- 
“তোমার বিপদে আমার বিপদ, তুমি বনে কত কষ্ট পাইবে আর আমি কি সুখে 
পিতৃগুহে রাজভোগে থাকিব? সহজ কষ্টের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে থাকিলেই 
পরম সুখে থাকিব” শেষে একত্র বনগমনই স্থির হইল। মণিমুক্তার একটী পুটলী 
বাধিয়া রাজদম্পতি গভীর রাত্রে বহির্গত হইলেন । 

শ্রীবংস ও চিন্তা এক বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । যাইতে যাইতে 
দেখিলেন_ সম্মুখে এক ভীষণ নদীতে তরঙ্র উঠিয়াছে। একখানি জীর্ণ নৌকা 
অদূরে ভাগিতেছে ; তাহাতে একজন মাঝি বসিয়! আছে। নদী পার করিয় দিবার 
জন্য শ্রীবংস তাহাকে আহ্বান করিলেন । মাঝি কহিল-_“পুটুলী ও তোমাদের ছুই 
জনকে একেবারে পার করিতে পারিব না । একসঙ্গে দুইটা করিয়া পার করিতে 
পারি। যদি তোমরা দুইজনে একসঙ্গে যাইতে হচ্ছ! কর, তাহা হইলে পুর্টলী 
আগে পার কর, অথব! পু্ট্পী পরে পার করিব ।” শনির প্রভাবে বিকৃতবুদ্ধি রাজা 
পুটলী আগে পার করিবার জন্য নৌকায় তুলিয়৷ দিলেন । নৌকা ছাড়িন। যুদুর্ডে 
মায়ানদী অদৃশ্য হইল এবং দৈববাণী হইল-_-“এ তোমারই বিচারশক্কির পুরস্কার |” 
এই্রূপে রাজদম্পতি কপর্দকশৃন্য হইলেন । 


১৫২ 


চিন্তা 


রাব্রি প্রভাত হইল। ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি ধীবরের সহিত 
ইহাদের সাক্ষাৎ হইল | তাহারা কোন মতেই মৎস্য ধরিতে পারিতেছিল না1। 
শ্রীস তালবেতালসিদ্ধ ছিলেন । তিনি তালবেতালকে শ্মরণ করিলেন । তাহারা 
প্রন্বর মৎস্য পাইল | সম্তষ্ট হইয়! তাহার! একটী মৎস্য ইহাদিগকে দিয়! গেল। 
সেই মৎস্য ইহাদের সেইদিনের একমাত্র আহার্ধা হইল। 

সেই মৎষ্য দগ্ধ করিয়া চিস্তা তাহ! ধৌত করিবার জন্ম জলাশয়ে গেলেন । 
'রাজভোগে অভান্ত রাজ! কিরূপে তাহা! ভোজন করিবেন” এই চিস্তা করিতে করিতে 
চিন্তা জলে নামিয়াছেন, এমন সময়ে সেই দগ্ধ মৎস্য লাফ দিয়া জলে পলায়ন করিল | 
সাধবী হাহাকার করিতে করিতে শ্রীবংসের নিকট আসিয়া সব ব'লিলেন। শ্রীবংস 
সব বুঝিলেন ; সেদিন বন্য ফলমুলে কোনবপে ক্ষুধা নিরৃত্তি করিলেন । 

এইরূপে বনে কতকাল কাটিল। অবশেষে কোন নগরে যাওয়াই স্থির হইল। 
একদিন দুইজনে এক কা'ঠুরিয়াপল্লীতে উপস্থিত হইলেন । দীনবেশ দেখিয়া 
কাঠুরিয়াগণ ইহাদের চিনিতে পারিল না। তাহারা সাগ্রহে ইহাদিগকে আশ্রয় দিল | 

মহারাজা শ্রীবংস তখন কাঠুরিয়া। তিশি তাহাদের পহিত বনে কাঠ আনিতে 
ষান এবং বাঙ্জারে সেই কাঠ বিক্রয় করেন। চিন্তার গুণে কাঠরিয়াদের স্ত্রীগণ 
মোহিত হইল | তাহার রন্ধন তাহাদের নিকট অম্বৃত বলিফ়্া বোধ হইতে লাগিল | 

ঘটনাক্রমে একদিন এক সওদাগর নৌকায় কবিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতে- 
ছিলেন। শনির মায়ায় নৌক! সেই কাঠুরিয়াপল্লীর নিকট আসিয়া চড়ায় আট্কাইয়া 
গেল। নৌকা কিছুতেই চলিল না। সওদাগর বিশেষ চিস্তিত হইলেন । শনি এক 
গণকের বেশ ধরিয়া সওদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন--ণ্যদি কোন সতী 
আসিয়া তোমার নৌকা স্পর্শ করে, তাহ! হইলে নৌকা! চলিবে।” সওদাগর উপযুক্ত 
পুরস্কার দিয়া কাঠুরিয়াপল্লীর সমস্ত স্ত্রীলোককে আনাইয়া নৌকা স্পর্শ করাইলেন । 
তথাপি নৌকা চলিল ন।, অবশেষে শনির কৌশলে চিস্তাকে আহ্বান কর! হইল । 
সতী মহাবিপদে পড়িলেন। "স্বামী গৃহে নাই, তাহার কোন স্থানেই যাওয়া উচিত 
নয়, অথচ একজন বিপন্ন, তিনি একবারমাত্র গেলেই সে বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার পাইবে ।' 
তাই অনেক আলোচনার পরে অবশেষে তিনি নদীতীরে যাওয়াই স্থির করিলেন । 


১৫৩ 


ভারতের নারী 


তিনি স্পর্শ করিবামাত্রই নৌকা চলিল | সওদাগর মহা আনন্দিত হইলেন। কিন্তু 
ভবিষ্যতে এবপ বিপদ পাছে ঘটে, এই আশঙ্কা করিয়া সওদাগর বলপৃরর্বক চিস্তাকে 
নিজের নৌকায় তুলিয়া লইলেন। নৌকা! ভাসিয়। চলিল। 

নৌকায় উঠিয়। চিন্তা পরিব্রাহি” চীৎকার করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন ফল 
হইল না। পাপাত্বা সওদাগর হয়ত রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছে, এই আশঙ্কায় সতী 
সূধ্যের শ্তব করিতে লাগিলেন, যেন তাহার রূপবিকৃতি ঘটে । দেখিতে দেখিতে 
চিন্তার অঙ্গে গলিতকৃষ্ঠ দেখা দিল। চিন্তা অনাহারে নৌকার একপাশে পড়িয়া 
রহিলেন। 

প্রীবংস বনে কাষ্টসংগ্রহার্থে গিয়াছিলেন ; আসিয়া দেখেন চিন্তা কুটিরে নাই । 
লোকমুখে চিন্তার অবস্থীর কথা শুনিয়া তিনি উন্মাদ্দের মত চীৎকার করিতে করিতে 
নদীতীরে ছুটিলেন | নদীর ধার দিয়! বরাঁবর চলিতে লাগিলেন । যাহাকে দেখেন, 
তাহাকেই চিন্তার কথ! জিজ্ঞাসা করেন। 

এইব্পে ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীবৎস সুরভির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সুরভির 
মুখে চিন্তার সকল অবস্থা শুনিলেন। সুরভি তাহাকে সেই আশ্রমে থাকিতে বলিলেন। 
সুরভির দুপ্ধধারে মাটি ভিজিয়া যাইত। শ্রীবৎস তালবেতালকে স্মরণ করিয়া সেই 
মাটি ছুই হত্তে ধরিতেন, আর উহা অমনি স্বর্ণপাট হইয়! উঠিত। এইরূপে তিনি 
বহু স্বর্ণপাট প্রস্তত করিলেন । 

অবশেষে শ্রীবংসের লোভ উপস্থিত হইল ; ভিনি সেই সকল পাঁট বিক্রয় করিয়া 
অর্থ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিলেন | নদীতীরে একদিন ধ্লীড়াইয়া আছেন, এমন 
সময়ে দেখেন এক সওদাগর বাঁণিজা করিতে যাইতেছে! তিনি তাহাঁকে আহ্বান 
করিয়া সেই সকল ব্র্ণপাঁট লইয়া যাইতে বলিলেন । সওদাগর স্বর্ণপাটগুলি নৌকাগ্ন 
তুলিয়া লইল। শ্রীবংসও সঙ্গে চলিলেন। 

এত স্বর্ণের লোভ সওদাগর সংবরণ করিতে পারিল না| সে শ্রীবৎসকে হত্যা 
করিয়া ভ্বর্ণরাশি আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইল। হস্ভপদ বন্ধন করিয়া সওদাগর 
প্রীবংসকে জলে ফেলিয়া দ্রিল। শ্রীবৎস তালবেতালকে ম্মরণ করিয়া জলে ভাসমান 
রহিলেন। দৈবযোগে দেই নৌকাতেই চিন্তা ছিলেন, তিনি স্বামীর এই দুর্দশা! দেখিয়া 
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একটা বালিশ জলে ফেলিয়া দিলেন। শ্রীবংস ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। 
নৌকা চলিয়া গেল । 

ভাপিতে ভাসিতে শ্রীবংস সুবাহ্ু রাজার দেশে মালিনীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। কোনরূপে তীরে উঠিয়া তিনি মালিশীর গ্রহে আশ্রয় লাভ করিলেন । 

সুবাহু জার কনা ভদ্রা শ্রী সকে দেখিয়া যোভিত হন | রাজা কন্বার স্বয়ংবর 
ঘোষণা করিলেন । অনেক দেশ হইতে গাঁজপুজেবা আসিয়! উপস্থিত ₹ইলেন। 
ভদ্রা শ্রীবংসকে ভিন্ন কাহাকেও মল'দান করিলেন না। শ্রীবংস এক্ষণে বাজ- 
জামাতা হউলেন এবং রাজগ্নহে স্থান পাইলেন । 

ঘটনাচক্রে সওদাগর সেই সকল স্বর্ণপাটি বিভ্রিয় করিবার জন্য সুবাছ রাজার 
রাজো উপস্থিত হইল । শ্রীবৎস সেই আপ স্বর্পাট দেখিয়া চিনিতে পাঝিলেন। 
সওদাগরকে চোর বলিয়া রাজার নিকট অভিসুজ্ত কবিলেন। সওদাগর এ সকল 
স্বর্ণপপাট নিজের বলিয়] প্রমাণ করিতে পারিল ন1; রাজ! তাহাকে কারারুদ্ধ 
করিলেন। শ্রীবৎস সমন্ত স্বর্ণপাট নৌকা হইতে আনিতে গিয়া দেখেন সেই 
নৌকাতে চিন্তা রহিয়াছেন | পুনরায় উভয়ের মিলন হইল । সূর্ধে/র স্তবে চিন্তার 
রূপলাবণা আবার ফিরিয়া আসিল | সুবানু শ্রীবংসের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলেন | 
শনির প্রভাবেই এই ছূর্দশা হইয়াছে বুঝিয়া তিনি শনির শ্ভব করিতে লাগিলেন । 
শ্রীবৎসের দুঃখের দিন কাটিল। শুভদিনে চিন্তা ও ভদ্রাকে লইয়া শ্রীবৎস নিজের 
রাজ্যে ফিরিয়া আনসিলেন। সতীর প্রভায় রাজ। আবার সুখৈশ্ব্যো হাসিয়া উঠিল । 


॥ ৬ & বট 





১৮ 


ব্েসুত। 


বেহুলা, নিচ্ধন নগরের সায়-সওদাগরের কনা! | রূপে? গুপে, বেলার সমকক্ষ 
কেহ ছিল না। তিনি সমস্ত গুণের আধার । তাহার নৃতা দেখিয়া কেহ মুগ্ধ না 
হইয়। থাকিতে পারিত না, সেইজন্য সকলে তাহাকে “বেহুল] নাচুনী? বলিয়! ডাকিত। 
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তাহাকে দেখিলে মনে হইত, বুঝি ষর্গের কোন অপ্সরা মানুষের দেহ ধারণ করিয়া 
পৃথিবীতে আসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বেহুল| বিবাহের উপযুক্তা হুইয়া উঠিলেন। 

শৈব টা সওদাগর চম্পক নগরের অধিপতি । মনসাদেবীর প্রতি তাহার 
অতান্ত বিদ্বেষভাব ছিল। াঁদ সওদাগর পূজা না করিলে পৃথিবীতে মনসার পৃজ। 
প্রচলিত হইবে না'_শিবের এইরূপ আদেশ ছিল বলিয়া, মনসাদেবী টাদের পৃজা 
পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্ত টাদ কিছুতেই তাহাকে 
পূজা করিতে সম্মত হইলেন না। মনসাদেবী অবশেষে তাহার প্রতিফল দিবার 
জন্য বিবিধবূপে টাদের অনিষ্ট করিতে লাগিলেন । একে একে টাদের ছয় পু্রকে 
সর্পাথাতে মৃত্ামুখে পাতিত করিলেন; তথাপি টাদ অবিচলিত+ কিছুতেই মনসা 
পূজা করিলেন না। লোকের পহস্ম উপদেশে, পীর অবিরাম অশ্রুপাতে, কিছুতেই 
ভ্রক্ষেপ করিলেন না! মনসার কোপে শেষে ধনরত্রসহ টাদের চৌদদখানি ডিও 
জলমগ্র হইল | টাঁদ অতিক্টে রক্ষা পাইলেন | 

কিছুদিন এইভাবে ক!টিল | অবশেষে টাদের আর এক পুত্র জন্মিল, নাম হইল 
লক্ষমীণ্দর | ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পত্ভী কত বৃঝাইলেন, ঠাদ কিছুতেই পৃজা করিতে 
স্বীকৃত হইলেন না । ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীন্দপের বিবাহের বয়স উপস্থিত হইল । 

নানা দেশে ভ্রমণ করিয়৷। ঘটক সায়-সওদাগরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত 
হইল । বেছুলার সহিত লক্ষ্মান্দরের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল | কিন্তু দৈবজ্ঞ 
টাকে গোপনে বলিয়া! গেলেন-_-“বাসরঘরে সর্পাঘাতে লক্গ্মীন্দরের মৃত্যু হইবে ।” 

এই বিপদ হইতে রক্ষ/ পাইবার জন্য টাদ সাতালি পর্বতে এক লোহার বাসর 
নিশ্মাণ করাইলেন ; যাহাতে কোন সর্প সেখানে ন। আসিতে পাঁরে, তাহার 
বিশিষউ-রূপ বন্দোবস্ত করিলেন । কিন্তু মনসার আদেশে বাসর-নিম্মাতা এক সুক্ষ 
ছিদ্র রাখিয়া গেল চাদ তাহা জানিতে পারিলেন না । 

মহাসমারোহে লক্ষমীন্দরের বিবাহ হইয়া গেল । টাদ পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সেই 
বাসরে রাখিলেন। ক্রীড়াকৌতুকের পরে লক্ষমীন্দর ঘুমাইয়৷ পড়িলেন। বেসুলা 
জাগিয়া থাকিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে লক্ষীন্দর 
জাগিয়া উঠিয়া ভাত খাইতে চাহিলেন। বেহুল। কোনবূপে সেইখানেই বন্ধন করিম 
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ামীকে খাওয়াইলেন | কিছুক্ষণ পরে উভয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবলরে 
সেই ছিন্্-পথে কালনাগিনী সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং লম্খ্ীন্দরকে দংশন করিল। 
লক্ষ্ীন্দর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বেহুল! জাগিয়া দেখেন_-তাহার সর্বনাশ 
হইয়াছে। 

প্রত্যুষে টাদ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া বেলার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়া 
বুঝিলেন, লক্ষ্মীন্দর আর নাই। দ্বার উনুক্ত হইল, দেখিলেন স্বামীর বিবর্ণশব 
ক্রোড়ে লইয়া! পূর্ববরাত্রের পরিণীতা৷ বালিকা বেহুলা হাহাকার কপিতেছে। শোকে, 
ক্ষোভে চাঁদ সংসার ত্যাগ করিলেন । 

সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে ভেলায় করিয়া জলে তাসাইয়া দেওয়াই প্রথা ; সুতরাং 
লক্ষ্ীন্দরকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়| দিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল । কিন্তু বেহুলা 
লক্ষমীন্দরকে ছাড়িয়া! থাকিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি মুত্তিমতী দেবী- 
প্রতিমার ন্যায় সেই ভেলায় গিয়া বসিলেন ও স্বামীর শব ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন । 
ভেলা গাঙ্ুড়ের জলে ভাসিয়া চলিল-_যেন সহ সহজ লাকের অশ্রুপাতেই 
ভাসিয়। চলিল। 

ভেলা ভাসিয়া চলিল। কত প্রলোন্ন, কত বিভীষিকা, কিছুতেই বেহুলার 
জক্ষেপ নাই। স্বামীর শব বক্ষে দৃঢ়তবে ধরিয়া বালিকা চলিল। কোথাক় 
যাইতেছে জানে না, তবুও তার দৃঢ় বিশ্বাস_ স্বামীকে আবার ফিরিয়া! পাইবে । 
ভেলা ক্রমে পচিতে আরম্ভ করিল; স্বামীর শব গলিত হইতে লাগিল। একদিন 
এক বোয়াল যাছ লক্ষ্সীন্দরের এক অঙ্গ কাটিয়া লইয়া গেল। বেহুলার পরিধেয় 
বস্ত্র ছিন্ন ও গলিত হইল | এখন নিরুপায়, সেই পৃতিগন্ধময় শব বক্ষে ধারণ করিয়া 
একমনে তিনি মনসাদেবীর স্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা ভেলা নৃতন হইল, 
স্বামীর শব অবিরুত হইতে লাগিল, পরিধেয় বস্ত্রও নূতন হইল্‌। 

ভেলা ক্রমে নেতা ধোঁপানীর ঘাটে আসিয়। উপস্থিত হইল | নেতাঁর একটা দুষ্ট 
ছেলে তাহাঁকে বড় জালাতন করিত ; ধোঁপানী এজন্য তাহাকে মাবিয়! সমস্ত দিন 
ফেলিয়া রাখিত1 অবশেষে কাপড় কাচা শেষ হইলে তাহার মৃতদেহের উপর 
কয়েক ফৌটা জল ছড়াইয়৷ তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয় স্বর্গে চলিয়! যাইত | 
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বেহুলা কয়েক দিন ধরিয়! ইহা লক্ষ্য করিলেন। একদিন গিয়া সহস' তাহার 
পদঘয় ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন । নেতা বেহুলার মুখে সব কথ স্তনিয়া তশহাকে 
আশ্বাস দিল। নেতা ফর্গের ধোপানী : দেবতাঁদের নিকটে বলিয়া! একদিন নেতা! 
বেহুলাকে স্বর্গে লইয়া গেল। স্বামীর শবদেহ কোলে লইয়া বেহুলা স্বর্গে 
উপস্থিত হইলেন | 

দেবতারা সকলে বেহুলাঁকে নৃত্য করিতে অন্বরোধ করিলেন । সাধবী স্ত্রী 
সামীর জন্য সবই করিতে পারেন । স্বামীর প্রাণলাভের আশায় বেহুলা সেই 
অবস্থায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে সন্তষ্ট হইলেন। মনসাদেবার বরে 
লক্ষ্রীন্দর প্রাণ পাইলেন । বেহুলার প্রার্থনায় লক্ষ্মীন্নরের মৃত ছয় ভ্রাতাঁও বাঁচিয়া 
উঠিল। বেহুলা স্বামী ও ভাশুরদিগকে লইয়া মর্ত্যে ফিরিয়া আসিলেন | এইরূপে 
সতীত্ব-প্রভাবে মৃত পতিকে বাঁচাইয়া সতী গৃভে ফিরিলেন । 

বেহুলা ছদ্জাবেশে প্রথমে তাহার পিতৃগৃহে আমিলেন, পরে আত্মপ্রকাশ করিলেণ। 
সত পুজ্রসকল জীবিত হইয়া ফিরিয়া! আসিয়াছে শুণিয়! বনবাসা ঠাদ গৃহে ফিরিলেন 
এবং মনসার পূজা না করিলে কেহ গৃহে আসিবে না শুনিয়া মনসার পূজা আরম্ত 
করিতে বাধ্য হইলেন । সকলেই বাড়িতে আপিলেন। মহাজমারোহে মনসাদেবাঁর 
পুজ|] হইল, মনসাদেবী আবির্ভূতা হইয়া টাদকে আশীর্বাদ করিলেন। মনসার বরে 
াদের জলমগ্ন ধনরত্বের উদ্ধা্ হইল | কিন্তু এই "্ানন্মের মাঝখানে শীঘ্রই এক 
বিষাদের ছায়া পড়িল! সহসা বেহুণা ও লক্ষ্মান্দর দেহত্যাগ করিয়া, দিব্য-রথে 
সগারোহণ করিলেন। 
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ভানব্রতেত্র নাব্রী-পরিচয় 


[ আর্ধ্য-সভ্যতার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত সমাজ, সংসার, রাই এবং ধর্মে ভারতের বছ নারী 
এমন এক উজ্জ্বল আলোকের স্ষ্টি করির। গিরাছেন যে, তাহার প্রভাবে ভারতের সর্ধবস্থল পুণ্য ও পৰি 
হইয়াছে, তাহাদের চরিত্র-গাখ। যুগে যুগে গীত হুইয়! ভারতবর্ষকে মহিমামণ্ডিত করিয়ছে। এই জেবীর 
পুণ্যগ্লোকা করেকজন নারীর পারচয্প আমরা সংক্ষেপে দিলাম ; উদ্দেশ্য ইহাদের কথ! ও কাহিনী পাঠ 
করিয়। বত্মান যুগের রমশীকুলও দেই আদর্শে অনু শ্রাণিত হইয়! নারীত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ] 


অদ্দিতি__দক্ষরাজ-কনা| এবং মহম্ষি কশ্থাপের পত্তী । ই*হার সতীত্ব-মহিমায় পরিতুষ্ট 
হইয়া ইন্দ্র বরুণ, থিষু প্রভৃতি দ্বাদশ দেবতা ইহার দ্বাদশ পুত্রবূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। পারিজাত পুষ্প লইয়! ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণে যে যুদ্ধ 
হইয়াছিল, অদিতি তথায় মধ্যস্থ হইয়া সেই বিবাদ ভগ্ন করেন। 
অনসৃয্স1--€ ১০৯ পৃষ্ঠ। দেখ )। 


অন্বা, ইহারা তিনজনেই কাণীরাজের কন্যা । সে কালের ক্ষত্রনীতি 
অন্থিকা, | অহুপারে শাস্তন্বতনগ্ন ভীম্মদেব '্বয়ংবর-সভা হইতে এই তিন 
দন্বালিক। রাজকন্যাকেই বীরধ/ওক্কে জয় করিয়া আনেন। অশ্ব মনে 


'মনে শান্বরাঁজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন জানিয়া ভীম্মদেব তাহাকে 
ফিরাইয়! দেন, কিন্তু ভাগাযবিপর্ধায়ে শান্বরাজ অন্বাকে গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে 
পরে তিনি পরশুরামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরশুরামের অনেক অনুরোধ- 
সত্বেও ভীম্মদেব স্বীয় সত্যব্রত ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় অন্বাকে যখন গ্রহণ 
করিলেন না, তখন প্রতিহিংসাবশতঃ সেই ক্ষত্রকুমারী মহাদেবের তপস্যা 
করেন । দেবাদিদেব আশুতোষ তপস্যায় তুষ্ট হইয়া এই বর দেন যে, 
পরজন্মে অন্বা ব্রুপদগৃহে শিখন্ডী নামে জন্মগ্রহণ করিয়! ভীষ্মবধের কারণ 
হইবেন । পরে অঙ্ব' অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন । 

অন্বিকা ও অন্বালিকার সহিত ভীম্মদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্ধযের 
বিবাহ হুয় | বিচিত্রবীর্ধ্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে রাজবংশ লোপ 
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পাইবার আশঙ্কা শাস্তনপত্ী, রাজামাতা সত্যবতীর আদেশে ব্যাসদেবের 
ওরসে অন্থিকা ও অস্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাস্ট্র ও পার জন্ম হয়; 
পরে ছুই ভগিনী বনে গমন করিয়া তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। 

অরু্ধভী-_€ ১১০ পৃঃ দেখ )। 

অহুল্যা প্রাতংস্মরণীয়া পুণ্যক্লোক! নারীপঞ্চকের অন্যতমা, খষি গৌতমের পড়ী 
এই অহল্যা দেবী। ই-হাঁর জ্োষ্টপুর শতানন্? রাজন্ষি জনকের পুরোহিত 
ছিলেন । একদা খষি গৌতম স্্রানার্থে গমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই 
অবসরে গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া অহল্যার ভ্রম উৎপাদন 
করিয়া তাহার সতীত্ব হরণ করেন। গৌতম ফিরিয়া আসিয়া, সমস্ত 
ব্যাপার জানিয়|, পত্বীকে অভিশাপ দিয়া তাঁহাকে পাষাঁণময়ী প্রতিমায় 
পরিণত করেন। অহলা নিষ্পাপা ছিলেন, তথাপি তাহার স্বামী বুঝিতে 
না পারিয়া সাধবীকে অভিশাপ দেন। বহুকাল পরে শ্রীরামচন্দ্র সেই 
পাষাণস্ভৃপ স্বীয় পাদস্পর্শদ্বারা প্রাণময়ী করিয়া তুলেন। পাপমোচনের 
পর অহলা জগতে প্রাতংস্মরণীয়া বলিয়া সর্বত্র পূজিতা হন । 

অহুল্যাবাউঈ-_১৭৩৫ খঃ অবে মালবদেশে কৃষিজীবী আনন্দ-রাও সিনের ওরসে 
অহল্যাবাই জন্ম-তণ করেন। অসামান্য! রূপবতী এই বালিক। পিতার 
শিক্ষার গুণে অল্পবয়সেই শান্ত এবং অন্ত্রবিদ্ায় বিশেষ পারদগিনী হইয়া 
উঠেন। ইন্দোর বাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহর-রাঁও হোলকারের পুত্র কুন্দ- 
রাঁওর সহিত ইস্হার বিবাঁহ হয়। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে এক শিশুপুত্র এবং 
এক শিশুকন্যা লইয়া অহল্যাবা বিধবা হন । স্বামী লোকান্তরিত হইলে 
তাহার বিশাল রাজ্য তিনি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন রাণী 
অহল্যাবাঈ হিন্দুধর্মের মৃত্তিমতী প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন । তাহার হৃদয় দয়া- 
দাক্ষিণ্য প্রভৃতি উচ্চ গুণদ্বারা মণ্ডিত ছিল | সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মভাৰ 
অক্ষুপ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারকল্লে তিনি ভারতের বঙ্থ তীর্থস্থানে লুপ্ত 
এবং ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। পুণ্যধাম বারাণসীতেই ইহার 
যথেষ্ট কীন্তি আজও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
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উত্তরা _বিরাটরাজ-ছুহিতা উত্তরা, অর্জন-পু্র অভিমন্তার পত্তী। কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে 
সপ্তরথী কর্তৃক অভিমন্ত্য যখন অন্যায়ভাবে নিহত হইলেন, তখন ইহার 
গর্ভে রাজা পরীক্ষিৎ ছিলেন বলিয়া, ইনি স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে 
পারেন নাই । রাজা পরীক্ষিতের জন্ম হইলে তিনি তপশ্চর্ধ্যায় দেহত্যাগ 
করেন | উত্তরার বীরত্ব ও সতীত্ব অনুকরণীয় । 

উভয়ভারভী-_শাপত্রষ্টা সরস্বতী । মণ্ডনমিশ্রের পত্বীরূপে মর্তাধামে ইনি উভয়- 
ভাঁরতী নামে পরিচিতা ৷ শঙ্করাচার্ধ্য ও মণ্ডনমিশ্রের মধ্যে তর্কযুদ্ধে 
উভয়ভারতী বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। স্বামী পরাজিত হইলে, 
ইনি নিজে আচার্ষ্যের সহিত বিচারে প্রপুত্ত হন। পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই 
তাহার শিশ্ত্ব গ্রহণ করেন । 

উমান্দন্দরী__শতাঁধিক বৎসর পূর্বের নবদ্বীপে “বুনো” রামনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ত্রাহ্ষণীর নাম উমাসুন্দরী। পণ্ডিত- 
গৃহিণীর সারলা ও অনাড়ম্বর জীবন তখনকার দিনে অনেক রমণীর আদর্শ 
ছিল; দৈন্যহেতু শাখার পরিবর্তে হাতে একগাছি লালসূতা ও পরিধানে 
জীর্ণবসন | এই ভূষণেই অলঙ্কতা হইয়া তিনি যেরূপ উচ্চনদয়ের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহাতে কৃষ্ণনগ্রের মহারাণী পর্যান্ত মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। 
তখহার সতীত্বপ্রভা ও জ্ঞানের জ্যোতি: দারিদ্রাহুঃখকে পরাভূত করিয়া- 
ছিল। এইরূপ আদর্শ জীবন বিরল। 

উন্মিলা-_ কবিগুরু বাল্মীকির চির-অনাদৃতা এবং মিথিলাধিপতি রাঁছত্ধি জনকের 
অন্যতম সুন্দরী ও সুশিক্ষিত! কন্তা লক্ষ্রণপত্রী উদ্মিলা | সমগ্র রামায়ণ" 
কাব্য বিরহের করুণ ও মর্মস্পর্শী ছবি এই নিংশব্দচারিণী কোমলম্ৃদয়। 
রাজবধূ। শ্রীরামচন্দ্রের জন্য লক্ষণের আত্মবিলোপসাধন যেরূপ প্রশংসনীয়, 
সীতাদেবীর জন্য উন্মিলার আত্মবৰিলোপসাধনও ততোধিক প্রশংসা পাইবার 
যোগ্য । ভ্রাতার সহিত বনগমনে তিনি স্বামীকে উৎসাহ প্রদান করেন । 
চতুর্দশ বৎসর পরে সামী বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিলে ক্িছুকাল পরে 
তশাহার গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে ছুই পুত্র জন্মিয়াছিল । 


১৬৩ 


ভারতের নারী 


কর্ম্মদেবী--চিতোরের সুপ্রসিদ্ধ রাণা সমরসিংহের অন্ততমা মহিষী। তিরোরী 
সমরে ১১৯৪ খুঃ অবে স্বামী সম্মুখ-সমরে দেহত্যাগ করিলে, ইনি চিতোর 
ও মেবার রক্ষার জন্য পাঠান সেনাপতি কুতুবউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিয়! 
তাহাকে পরাস্ত করেন এবং অসীম ধৈধ্য ও বীর্যযসহকারে স্বামীর রাজ্য 
রক্ষা করেন | সতীত্বে, শৌধ্, দানে কম্মদেবীর নাম ভারতের নারী- 
দিগের মধ্যে চিরস্মরণীয় | 

টৈকেয়ী-__কেকয় দেশের রাজকন্যা, রুবংশের মহারাজ। দশরথের মধ্যমা! মহিষী । 
যদিও ইনি চিরদিনই অন্তরে শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ পুত্র ভরত অপেক্ষ। অধিক 
স্েহ করিতেন, তথাপি দৈবনিবন্ধনে ইনি শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের কারণ 
হইয়! বিশিষ্টরূপে মন্ৃতপ্তা হইয়াছিলেন । শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞশেষে 
কৌশল্যার মৃত্যুর পর ইহার মৃত্যু হয়। 

কোৌশল্যা ইনি দশরথের প্রধান! মহিষী, শ্রীরামচন্দ্রের জননী | রামের বনবাস ও 
তজ্জন্য স্বামীর স্ৃতুীতে তশাহার জীবন অসহনীয় হইয়াছিল। কর্তব্য- 
অনুরোধে জীবন ধারণ করিলেও কৌশল্যা চিরছ্রঃখিনী ও ব্রহ্মচারিণী 
থাকিয়! জীবনযাপন করেন । শ্রীরামচন্দ্র বনবাস হইতে ফিরিয়া! আসিয়া 
পুনরায় অযোধ্যায় রাজসিংহাসশে বসিলে কৌশল্যা কিছু শাস্তি লাভ 
করেন । 

কুন্তী- প্রাত:স্মরণীয়া পুণাশ্রোকা নারীপঞ্চকের অন্যতম! এই কুস্তী দেবী। ইনি য্র- 
বংশীয় শূরসেনের কন্যা, বসুদেবের ভগিনী ও পঞ্চপাগুবের জননী ; ইহার 
প্রকৃত নাম পৃথা। ইনি কুস্তীভোজ রাজার আলয়ে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন 
বলিয়! ইহার নাম কুস্তী হইয়াছিল। কুমারী অবস্থায় মহষি ছুর্বাসা-্রাপ্ত 
মন্ত্রের পরীক্ষার্থ সূর্য্দেবের কাছে পুত্র কামনা করিয়া ইনি কর্ণ নামে 
মহাবীর পুত্র লাভ করেন এবং লোকলজ্জার ভয়ে সেই পুক্রকে জলে 
ভাসাইয়! দেন। পরে পাওুরাজের সহিত তাহার বিবাহ হয়» কিন্তু শাপ- 
বশতঃ স্বামীর অসামর্থ্ের জন্য তিনি ধর্ম ইন্দ্র ও পবন দেবতার বরে 
মহাপরাক্রমশালী যে তিনটা পুত্র লাভ করেন, মহাভারতে তশাহারাই প্রধান 


৯৬৪ 


ভারতের নারী-পরিচয় 


পাণুব নামে খাত। শিশুপুত্রদিগকে লইয়া বিধবা হইয়া ইনি অতি কট 
তশীহাদ্দিগকে মানুষ করেন ও তশাহাদের বনবাসকালে নিজেও পুত্রদিগের 
সঙ্গে বনবাসে যান। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ইনি ধতরাস্ট্র ও অন্যান 
কুরুরমণীদিগের সহিত বনে গমন করিয়া! তপশ্চধ্যায় দেহত্যাগ করেন। 

গীর্গী__ত্রেতাযুগে চিরকুমারী ত্রহ্গবাদিনী যে নারী রাজধ্ি জনকের রাজসভায় 
নিঃশক্কচিত্তে যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সহিত শীস্ত- 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনার অবিনশ্বর কীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, 
তিনি আর কেহই নহেন, ভারতের নারীপ্রতিভার উজ্জ্বল আদর্শ গার্গী। 
ইহার তেজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল | 

গ্বান্ধারী__( ১৪৬ পৃঃ দেখ )। 


গ্ৌৌপা।-_ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের পত্তী গোপাদেবী কলিঙদেশের নরপতি দণ্ডপাণির 
কন্য। । গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও ধর্মশীলা রমণী ছিলেন । পুত্র 
রাহুলের জন্মের সপ্তদিবস পরে পতি ধর্ধার্থে গৃহতাগ করিলে পরে গোপা 
সাঁত বৎসর ধরিয়া স্বামীর চিন্তায় কালাতিপাত করেন | সাত বৎসর পরে 
ভিক্ষুবেশে স্বামী গৃহে ফিরিলে, গোপা ভিক্ষুণী হইয়া স্বামীর ধর্্মজীবনকে 
সর্ববতোভাবে সার্থক করিয়! তুলেন । 


চক্দ্রমণি দেবী-_যুগাবতাঁর প্রীরামকৃষ্ণদেবের সৌভাগাবতী জননী । কামারপৃকুর 
গ্রাম ইনি লক্ষীষ্বরূপা ছিলেন ; আদর্শ ব্রাহ্মণ স্বামী ক্ষুদিরাম চট্টো- 
পাধায়ের অর্চনায় ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় চত্দ্রমণি অক্লাস্তকশ্মিণী 
আদর্শ রমণী ছিলেন। অকাতরশ্রমশালিনী এই মহিল1 সংসারাশ্রমের 
পরমধর্্ন পালনে কখনও অণুমাত্র ক্রটি বা তাচ্ছিল্য করিতেন না। 
পঁয়তাল্লিশ বংসর বয়সে চন্দ্রমণির গর্ভে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়। 
পতিব্রতার ও সরলতার মুদ্তিমতী প্রতিমা, পতিপ্রাণা চন্দ্রমণি দেবীর 
সম্তান-বাৎসল্য অননুসাধারণ ছিল। 


চিন্ত।-_€ ১৫১ পৃঃ দেখ)। 


১৩৫ 


ভারতের নারী 


জলা__মাহীন্মতীর রাজা নীলধ্বজের বীর্য্বতী মহিষী, বীর প্রবীরের জননী__ 
রমণীকুলমণি এই জন | স্বাহা নায়ী ইহার এক সুন্দরী কন্যা ছিলেন। 
মায়ের আদেশে প্রবীর পাগডবিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরেন এবং 
তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হন। একমাত্র পুত্রের নিধন- 
সংবাদে জনা কাতর না হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণ হন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও 
অজ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন । 


তারা নিতা-প্রাতঃম্মরণীয়। পঞ্চনারীর অন্তমা কপিরাজ বালি-পত্বী তারা । 
শ্রীরামচন্ত্র স্বীয় মিত্র সুগ্রীবকে হৃতরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্টিত করিবার জন্ম তদীয় 
অগ্রজ বালিকে বধ করিলে, এই সতী-নারী শ্রীরামচন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান 
করেন । তার! অনাধ্যরমণী হইলেও চিরদিন সতীধম্ম অক্ষুণ্ন রাখেন । 


তারাবাঈ-_রাজপুতনার অন্যতম বীরাঙ্গনা এই তারাবাঈ। শৈশব হইতে পিতার 
যত্বে ইনি শস্ত্রবিদ্া ও অশ্বারোহণে পারদণরিনী হন। তৎকালীন বীরশ্রেষ্ঠ 
পৃথ্থীবাজের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তারাবান স্বামীর সহিত একত্র 
অশ্থপৃষ্ঠে যুদ্ধস্থলে গমন করিতেন । ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই বীরাঙননার 
কীন্তিগাথা ষর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। 


দ্রময়ন্তী-_-( ১২২ পৃঃ দেখ )। 


দেবকী- শ্রী্ষষ্ণের মাতা | ইনি উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের তনয় ছিলেন ; ইহার 
সহিত বসুদেবের পরিণয় হয়। মহারাজ কংসের আদরিণী ভগিনী হইলেও 
ইনি ষীয় ভ্রাতা কর্তৃক পতির সহিত কারারুদ্ধা হইয়াছিলেন। কংস কর্তৃক 
ইহার সাতটি পুত্র বিনষ্ট হয়। ই“হারই অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারে 
জন্মগ্রহণ করেন | বহুকাল পরে যছ্ববংশ ধ্বংসের পরে বদুদেৰ ঘোঁগাবলম্বন- 
পূর্বক দেহত্যাগ করিলে, দেবকী তশ্হার সহগামিনী হৃইয়াছিলেন। 


তজ্ৌপদী_( ১৩১ পৃঃ দেখ )। 


১৬৬ 


গারতের নারী-পরিচ্ব 


পল্পাবতী-বঙ্গসাহিত্যের কলক£-কোকিল বৈষঞ্ুব কবি জয়দেবের সাধ্বী পত্রী 
পল্মাবতী। দিবা দ্বিপ্রহর পধ্যন্ত জয়দেব, কৃষ্ণনাম-কীর্তনে ও ভজনে 
অতিবাহিত করিতেন। পদ্মাবতাও ততক্ষণ পধ্যন্ত জলবিন্দু স্পর্শ না করিয়। 
স্বামীর ধন্মকম্মে সহায়তা করিতেন । পন্মাবতীর ধন্ম ও কর্তব্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ 
হইয়া! জয়দেবের আরাধ্য-দেবত। প্রথমে পল্মাবতীকে দর্শন দেন। সতীর 
মাহাম্্যেই জয়দেব অভীষ্ট দেবতার মন্ুগ্রহ ":হ করেন । 


পল্মিলী_চিতোরের রাণা ভীমপিংহের পত্া, খলে;ক্মামান্বা সুন্দরা বীরাঙ্গনা 
পদ্মিনী। ই-হাণ রূপে যুদ্ধ হইয়া! আলাউদ্দাণ ৬হাকে পাইবার জন্ম উন্মত্ত 
হইয়! চিতোর আক্রমণ করেন। রাণী পঠানের হস্তে বন্দী হইলে পদ্মিনী 
বহু রাজপুত বীরের সাহায্যে আলাউদ্দানে আক্রমণ করিয়! রাণাকে 
উদ্ধার করেন। চগিত্রহ।ন ছু্দান্ত পাঠানের লোলুপদৃষ্টিতে চিতোর পুনরায় 
আক্রান্ত হইয়। অসহায় হইয়া পড়ে। সেই সময়ে অন্য কোন উপায় না 
দেখিয়া পদ্মিনী তাহার সহচরীদের লইয়া “জহর'-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন । 
এ ব্রত-_জলন্ত অগ্রিকুণ্ডে জীবন্ত প্রবেশ কর | সতীত্বরক্ষার জন্ম জীবন 
ভ্যাগ কর| রাজপুত রমণীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরৰের বিষয় ছিল । 


পার্ববভী_( ১০২ পৃঃ দেখ )। 


প্রমীলা__লঙ্কার অধিপতি ব্রিতুবনবিজয়ী দশাননের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ- প্রমীলা । 
ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদের ইনি উপযুক্ত বীরপত্বী ছিলেন৷ অসামান্যা সুন্দরী 
এই রাক্ষসকুলবধূর সতীত্বে ও তেজধিতায় স্বয়ং ভগবতী পরিতুষ্টা ছিলেন। 
নিকুম্তিল! যজ্ঘাগারে লক্ষ্ণ-হস্তে স্বামী নিহত হইলে প্রমীলা সহমরখে 
দেহত্যাগ করেন | 


প্রসতি__সতীর মাতা | ইতি শতব্দপার গ্ভে স্বায়স্তৃব মন্ুর গুরসে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার সহিত দক্ষ প্রজাপতির পরিণয় হয়। তাঁহার ওরসে সতী প্রভৃতি 
ষঠ্িসংখ্যক কন্যার জন্ম হয়। দক্ষজ্ঞে শিবনিন্দায় যজ্ঞধবংস ও দক্ষে 


১৬৭ 


ভারতের নারী 


বিনাশ হইলে, প্রসূতি স্বীয় সতীত্বমহিমায় মহাদেবের প্রসাদে সত স্বামীকে 
পুনজ্জীবিত করেন । 
1 ইহারা মকলেই বৈদিকসুগের ব্রহ্মবাদিনী নারী। ইহাদের 


বিশ্ববারা_ 

ঘোবা-_ মধ্যে কেহ কেহ বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্ষচধ্যের আদর্শ অটুট 
ূ্যা_ রাখেন এবং পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দেন ; 
যামি__ ই*হাদের সকলেই খণ্বেদের কয়েকটা সূক্ত সহ্গলন করেন। স্বর্গের 
রোমশা দেবতামগুলী পর্য্যন্ত ইহাদের তপস্যা ও সতীত্বপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া 


) বর প্রর্দান করিতে বাধা হন । 

বিষুওপ্রিয়'_নাম ও প্রেমের দেবতা ভ্রীশ্রীচেতন্যদেবের দ্বিতীয়া পত্ী পরীশ্রীবিষ্ুপ্রিয়া 
দেবী। চৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বয়সে মন্ন্যাসধর্্ম অবলম্বনপূর্ববক গৃহত্যাগ 
করেন। চৈতন্যদেব গৃহতাগ করিলে পরে শ্রীশ্রীবিষুণপ্রিয়া দেবী যে তীব্র 
বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনপূর্ববক পতির আদর্শকে একান্তিক নিষ্ঠায় ীয় জীবনে 
সার্থক করিয়া তুলেন, তাহা অতুলনীয় বলিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণন। 
করিয়াছেন। পতিপ্রেম ও পতিনিষ্ঠার এমন উজ্জল দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়া 
গিয়াছেন, যাহার জন্য ভারতের জাধ্বীগণের মধো বিষ্ণুপ্রি্া অন্যতমা 
বলিয়া কীন্তিতা হইয়াছেন | 

বেছলা- € ১৫৫ পৃঃ দেখ )। 

সগবতী দ্েবী_বীরপিংহের সিংহশিশু প্রাতংম্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
পুণাস্লোকা জননী ভগবতী দেবী । কেমন করিয়া স্বীয় পুত্রকে স্বধর্মানিষ্ঠ 
করিয়া গড়িতে হয় তাহা এই হিন্দুনারীর ভাল করিয়াই জানা ছিল। 
তাই শৈশবে এবং যৌবনক]লে বিদ্যাসাগর মাতার নিকট হইতে যতভাবে 
যত শিক্ষ'লাঁভ করেন, পরবর্তী জীবনে তাহাই তাঁহাকে সকল কর্মে ও 
সকল প্রচেষ্টায় সার্থকতা আনিয়! দিয়্াছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনের 
পশ্চাতে যে সাধনা ছিল, তাঁহার অনেকখানি প্রেরণাই তিনি নিজের 
মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন | এইজন্যই তাহার চরিত্রে মাতৃভাব 
অনবদ্যভাবে ফুটিয় উঠিয়াছিল। 


১৬৮ 


ভারতের নারী-পরিচয় 


মন্দোদরী- লহ্বেশ্বর রাবণের প্রধাঁনা মহিষী মন্দৌদরী। ইনিই বিশ্বত্রাস মেঘনাদের 
বীরজননী। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে ষীয় পতি নিহত হইলে পরে তাহার 
অনুরোধে ইনি বিভীষণের মহিষীরূপে তৎপার্থে বসিয়া রাজকাধা পরিচালনা 
করেন। মন্দোদবীর সতীত্বগুণে স্বর্গের দেবতামগ্ডলীও বিমুগ্ধ ছিলেন । 


মহারাণী ব্বর্ণমন্ী-_শসবশ্যামলা বঙ্গভূমির এক নিভৃত পল্লীর বুকে শতাধিক বৎসর 
পূর্ব্বে ১৮২৭ খ্বঃ অবে যে মহীয়সী মহিল] জন্মগ্রহণ করিয়া চরিত্রের ওদার্ধা 
ও দাঁনশীলতায় অক্ষয় যশোরাশি অর্জন করেন, তিনিই চিরস্মরণীয়। স্ব্ণময়ী। 
সর্ণময়ী প্রকৃতই যেন সোনার প্রতিমা এমনই অনিন্দা তাহার বূপ ও 
সৌনর্য। | অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও বর্ণময়ী সর্ধবসুলক্ষণা 
ছিলেন বলিয়া কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ভূমাধিকারী “কান্তবাবু' তাহার 
প্রপৌজ্র কঞ্ণনাথের সহিত ই-হা'র বিবাহ দিয়া রাঁজলক্ষ্মীরূপে ই*হাকে বরণ 
করিয়া আনেন | স্বামীর তত্বাবধানে ইনি জমিদারী-সংক্রাস্ত শিক্ষা লাভ 
করেন এবং তাহার পরলোকগমনের পরে স্বামীর সুবিস্তৃত জমিদারী বিশেষ 
দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন এবং জনহিতকর বহু কার্যে অজস্র অর্থ 
অকাতরে দাঁন করিয়া] সরকারে নিকট হইতে ১৮৭১ খুঃ অন্দে “মহারাণী' 
উপাধি লাভ করেন | তদবধি তাভার বংশধরগণ্ “মহারাজা উপাধিতে 
ভূষিত হন | হিন্দ্ুবিধবার আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা সযতে পালনপূর্ববক 
অপতানিক্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ভারতীয় নারীর মর্ধ্যাদা অগ্ু্ রাখিয়া 
এই পুণ্যশ্রোকা বঙ্গললনা ১৮৯৭ খুঃ অন্দে পরলোক গমন কবেন | 

অহারাণী শরওনুল্দরী- চিরকরুণ বৈধবাব্রতের চিরশুচিভাময়ী মুত্তি মহারাণী শরৎ- 
সুন্দরী | ১২৫৬ সালের ২৩শে আশ্বিন, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত 
পু'টিয়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। পিতা ভৈরবনাথ সান্যাল উপযুক্ত শিক্ষাদদানে 
সৌন্দধ্যের ললামভূত! কন্যাকে যথোপযুক্তভাবে গড়িয়া! তোলেন | ছয় 
বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১২৬২ সালে পুর্টিয়ার জমিদার কুমার যোগেক্্রনাথের 
সহিত শরৎসুন্দরীর বিবাহ হয়। পাশ্চান্ত্; শিক্ষার মোহ হইতে শরৎ- 
সুন্দরী যেভাবে তাহার স্বামীকে ধর্মে ফিরাইয়া আনেন, তাহাতে তাহার 


১৬৯ 


গারতের নারী 


মধ্যে ভারতীয় নারীর আদর্শ যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই 
প্রকৃতরপে প্রমাণিত হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে শরৎসুন্দরী বিধব! হন 
এবং মৃত্যু পর্ধ)স্ত যেরূপ পবিভ্রভাবে এবং নিষ্ঠার সহিত তিনি বৈধব্যের 
কঠোর নিয়ম গালন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ, সেবা ও পরহিত 
সাধনে যেরূপ অনন্যমনা ছিলেন, তাহাতে তিনি সর্ববযুগের আদর্শ-স্থানীয়। 
নারা হইয়। থাকিবেন -ইহাতে সন্দেহ নাই । হিন্দুবিধবাঁর সেবায়, দেব- 
মন্দির-প্রতিষ্টায় এবং পৃজাপার্করণে অর্থব্যয়ে তিনি এমনই অকুঠা ছিলেন 
যে, তাহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়। সরকার তাহাকে “মহারাণী' উপাধি প্রদান 
করেন। ১২৯০ সালে ২৫শে ফাল্গুন, এই মহীয়সী বঙ্গললনার মৃত্যু হয় । 

মাভাজী তপন্থিনী-উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৮০৫ খুঃ) দক্ষিণ-ভারতে 
ভেলোর নামে এক ক্ষুদ্র করদ রাজ্য ছিল। ভেলোর রাজার কন্যার সহিত 
এক বাজপুত্রের বিবাহ হন । এই ভেলোর-রাজদুহিতার গর্ভে মাতাজা 
তপধিনী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইহার নাম ছিল সুনন্দা দেবী। চির- 
কুমারী থাকিবাঁর মঙ্ধল্প করিয়া! সুনন্দা পঞ্চাগ্রি ব্রত গ্রহণ করেন। এই 
কঠোর ব্রত উদ্ষাপনের পরেও তিনি মান্দ্রাজের তাঅলিপ্তা নদীর তীরে 
বহুকাল তপস্য। করিয়! নানাগুণে ও আত্মসম্পদে ভূষিত হুইয়া মাতাজী নাম 
গ্রহণ করেন। অতঃপর মাতাজী ভারতবর্ষের বহুস্থানে হিন্দু আদর্শে 
বালিকাদের জন্য অনেক বিগ্ভালয় স্থাপন করেন । কলিকাতার “মহাকালী 
পাঠশালা” এই পুণ্যবতী দেবীরই অক্ষয়কীত্তি। 

মীরাবাউঈ-_রাজপুত নারী মারাবাঈ ভগবন্তক্কির আদর্শ । অতি শিশুকাল হইতেই 
ইনি ভগবভ্ভাবে অনুপ্রাণিত! ছিলেন এবং হৃদয়ের ভক্তিকে বাহিরের সুললিত 
সঙ্গীতের ভিতর দিয়! অভিব্যক্ত করিতেন। চিতোরের মহারাণা কুস্তের 
পরিণীতা পত্বী হইলেও রাজপ্রাসাদের বিল।স ও এশ্বধ্য ভক্তিমতী মীরাকে 
বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। রাজাস্তঃপুরের ভোগসুখ্‌ বর্জন 
করিয়া নিভূতে তিনি রণছোড়জার ( শ্রীকৃষ্ণ-ৰি গ্রহের ) আরাধনা করিতেন 
ও সুমিষ্ট সঙ্গীতদ্বার! ই্টদেবকে তুষ্ট করিতেণ। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী মীর! 


১৭৩ 


ভারতের নারী-পরিচয় 


আজীবন এইভাবে কাটাইয়াছিলেন। আজ ভারতের সকল প্রদেশে 
মীরার গান গীত হইয়া! প্রতি মানবহাদয়ে ভঞ্চির অযিয় নির্ঝরধারা বর্ষণ 
করে। 

মেত্রেয়ী-মহষি যাজ্ঞবন্ক্ের দ্বিতীয়া! পত্রী__মৈত্রেযী ; প্রথম] কাত্যায়নী। মহত 
সন্যাস গ্রহণকালে উভয় পত্তীর নিকট যখন অনুমতি গ্রহণ করেন, সেই 
সময়ে মেত্রেয়ী ইহলোকের সব্ব-সুখ বর্জন করিয়া স্বামীর অন্গামিনী হন 
এবং তাহার অধ্যাক্র্জীবনকে নিজের ত্যাগ ও সেবায় উজ্জ্বল ও সার্থক 
করিয়া ভুলেন | 

ঘযশোদা-ব্রজরাজ নন্দ ঘোষের পুণ্যবতী সহধন্মিণী, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পালিকা! 
মাতা যশোদাই যশোমতী নামে পরিকীন্তিতা । সতীসাধ্ধী যশোমতী 
স্্রাসুলভ বু সদ্‌্গুণে বিভূষিতা ছিলেন । বাৎসল্য-রসের এমন করুণাময়ী 
মৃত্তি জগতে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই চলে । তাহার মাতৃস্পেহে পরিতৃপ্ত 
শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখগহ্বরে মাতাকে বিশ্ব-ব্রন্মা্ড দেখাইয়া কৃতার্থ করেন। 

ব্রাণী দুর্গাবভী--মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবর শাহের সময়ে যে কয়জন রাজপুত 
মহিলা ৰীরস্থে প্রসিদ্ধি লাভ কষ্পেদ) তন্মধ্যে রোটা ও মোহরার অধিপতি 
শালিবাহনকশ্ত। রাণী হুর্গাবতা সর্ববপ্রধান।। গড়মণ্ডলের ৰীররাজ! দলপতি 
সিংহের সহিত ইহার বিবাহ হইলেও, অল্লবয়সে বিধব! হইয়! ইনি যেন্ধপ 
দক্ষতা-সহকারে স্বামীর সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহার 
কাহিনী ইতিহাসে স্ব্ণাক্ষরে লিখিত আছে । মোগল সেনাপতি আসফ 
খা-ই রাণীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়! সম্রাট আকবরকে সংবাদ দেন 
যেন সমাট: ভ্বয়ং আসিয়া ছুগাবতীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অশ্বপৃষ্ঠে 
আলুলায়িতকুস্তলা ভারত-নারীর সে রণচণ্তীমৃত্তি দেখিয়া দিল্লীশ্বর পর্য্য্ত 
সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন । ঘুদ্ধক্ষেত্রেই শত্রুর বাণে রাণী দেহত্যাগ করেন। 

দ্বাণী ভবানী- যোগলশাসনের আমলে বাঙ্গ লার রাষ্ট্রজীবনের ঘোর ছূর্য্যোগের 
দিনে ১৭২৪ খুঃ অন্দে বাজপাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রামে পুণ্যঙ্লোকা 
রাণী ভবানী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আত্মারাম চৌধুরী ছিলেন উক্ত 


১৭১ 


ভারতের নারী 


গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার । পিতৃগৃহে সামান্য লেখাপড়া শিখিবার পরে 
নাটোরের মহারাজা রামজীবনের একমাত্র পোস্পুত্র মহারাজা রামকান্তের 
সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং অগ্লদিনের মধোই ইনি বিধবা হন। স্বামি- 
গৃহে আসিয়৷ বালিকাবধূ শ্বশুরের তত্বাবধানে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার সঙ্গে 
কুটরাজনীতিবিদ্ভাও আয়ত্ত করেন এবং পরবর্তী কালে সুবিস্তৃত জমিদানী- 
পরিচালনায় ইনি যেরূপ দূরদিতার ও সৃষ্সবৃদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান 
করেন, তাহাতে অনেকেই বিম্মিত হন। কিন্তু রাণী ভবানীর চরিত্রের 
ইহাই একমাত্র পরিচয় নহে। দাঁনশীলতা ও অপত্যনিব্বিশেষে 
প্রজাপালনই তাহার চরিত্রের একমাত্র গৌরব । দেশে-দেশে জলাশয়- 
খনন, তীর্থে-ভীর্ঘে মন্দির-নির্ীণ, অতিথিশালা-নিন্্মাণ এই সকল মহৎ 
কর্মে রাণী ভবানী অকাতরে অজত্র অর্থ বায় করিয়াছিলেন । ১১৭৬ 
সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় বাঙ্গালা দেশকে রক্ষা করিতে ইনি স্বীয় 
ভাণ্ডার উক্ত করিয়া দ্িয়াছিলেন | শুধু নাটোরের কেন, সমগ্র বাঙ্গালার 
তিনি ছিলেন রাজলঙ্ষ্মী; এই সমস্ত প্রজার ছিলেন তিনি করুণাক্ষপিণী 
জননী । অল্পবয়সে বিধবা হইলেও তিনি ত্যাগে, দানে ও সেবায় 
সতীত্বের অক্ষয় আদর্শ রাখিয়া পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন । 

রাণী রাসমণি-__দক্ষিণেশ্বরে যে পুণাসাধনপীঠে কঠোর সাধনা করিয়! ভগবান্‌ 
্রীশ্রীরামকুঞ্ণ “মায়ের কৃপালাভ করেন, সেই সিদ্ধপীঠেব প্রতিষ্ঠাত্রী এই রাণী 
রাসমণি । অখ্যাত দরিদ্রবংশে এই বূপবতী রমণী জন্মগ্রহণ করেন এবং 
ূর্বজন্মের অশেষ সুকৃতিবলে এই জন্মে ইনি কমলার অযাচিত অজজ কৃপা 
লাভ করেন। নানাবিধ ধর্মকর্ম্নে অর্থব্য়ে ইনি মুক্তহস্তা ছিলেন এবং 
নারায়ণজ্ঞানে আজীবন দীনদরিদ্রের সেবায় অকুঠা ছিলেন | ইহজীবনে 
তাই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ববাদরূপে বহার বংশধরগণ শ্রীশ্রীরামকষ্ণ- 
দেবের যথেষ্ট কূপ! লাভ করেন | বাণী রাসমণি একদিকে যেমন কোমল- 
চিতা ও দানশীলা রমণী ছিলেন, অন্য দিকে তেমন্ই নিরভীকা! ছিলেন ৮ 
ত্বাহাঁর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতা! উভয়েরই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। 


১৭২ 


ভারতের নারী-পরিচস্ব 


জক্মমীবাঈ-_ভারতীয় নারীদের মধো সাহসিকতা। ও নির্ভীকতা এবং শান্তর ও শন্্র- 
বিগ্যায় ঝাঁপীর রাণী লম্মমীবাঈ-এর স্থান সর্ব্বোচ্চ বলিলে অততাক্তি হয় না। 
ইনি বাঁসীর মহারাজ! গঙ্াধর রাও-এর পত্বী। অপুত্রক অবস্থায় বিধবা 
হইয়। ইনি আনন্দরাম নামে একটী বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন 
ডালহৌসীর শাসনকাল এবং তাহারই সহিত রাজ্য-সম্পর্কে রাণীর সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয়| ১৮৫৭ খুঃ অবে ইংরাজেরা ঝাঁপী অধিকার করেন, সেই 
সময়ে রাণী লক্ষ্মাবাঈী তেজঃপূণ বাক্যে বলিয়াছিলেন--“মেরী ঝাঁসী নেহি 
দিউজী' এবং আলুলায়িতকেশে অশ্বপূষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে ইংরাজ 
সৈন্মবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন । যুদ্ধক্ষেত্রেই সিংহবীর্ধযা এই 
রমণী মৃত্যামুখে পতিত হন। ইতিহাসে ইহার নাম চিরদিন কীন্তিত হইবে । 

লীলাবতী-ভাবতের অদ্বিতীয় জ্যোতিব্বিদ ভাস্করাচাষধ্যের কন্যা লীলাবতী। 
বিবাহের অল্পকাল পরেই লালাবতী বিধবা হন। বৃদ্ধ পণ্ডিত স্বীয় বিধবা 
কন্যাকে এমন সধত্বে জ্যোতিষশাজ্স শিক্ষা! দিয়! একান্ত পারদ্রিনী করিয়া 
তুলিয়াছিলেন যে, পরবর্তী কালে বীজগণিতশাস্ত্রে পর্য্স্ত লীলাবতী 
অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । জ্যোতিষ প্রভৃতি জটিল শাস্ত্রে 
ভারতের নারী-প্রতিভ৷ কতদূর উজ্জ্লভাবে বিকশিত হইতে পারে, 
লীলাবতী তাহার একমাত্র নিদর্শন | 

শকুস্তলা-_( ১২৭ পৃঃ দেখ )। 

ৃচীদেবী- শ্রীত্রীচৈতন্বমহাপ্রভুর জননী এই শচীদেবী। বালক নিমাইকে ইনি 
এমনভাবে লালনপালন করিতেন ও শিক্ষা দিতেন যে, তাহার সম্তান- 
বাৎসলো মহাপ্রভু অত্যন্ত মুগ্ধ থাকিতেন। স্বামী জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর 
পরে অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিলেও সদাসর্বদা অতিথি- 
অভ্যাগতের সেবা, নারায়ণ পুজা প্রভৃতি শচীদেবীর বাদ যাইত না। 

নাত্ডিল্য। তপদ্থিনী__বৈদিকযুগে পূর্ণব্র্ষজ্ঞানবিভূষিতা যে কয়টা ভারতের নারীর 
সাক্ষাৎ পাই তাহাদের মধে] শাগ্ডলা। অন্যতম1 ; রাজধি জনকের সভায় 
তিনি সম্পূর্ণ বিবস্ত্া হইয়া ব্রহ্মবিগ্যাসম্পর্কে আলোচনা করিতেন । ইহার 


১৭৩ 


ভারতের নারী 


তপস্যার প্রভাব এমনই ছিল যে, একদা গরুড-পক্ষী তাহাকে বৈকুঠে লইয়া 
যাইতে সঙ্ল্প করেন। শাঙিল্যা তপৌোবলে গরুড়ের মনোভাব জানিতে 
পারেন। অমনি গরুড়ের পক্ষ দ্ুইটী খসিয়! পড়ে । তৎকালীন নারী- 
সমাজে শাগ্ডিল্যা সমধিক সন্মান লাভ করিয়াছিলেন | 

শৈব্যা_€ ১১৯ পুঃ দেখ )| 

লভী-_( ৯৯ পৃঃ দেখ )। 

সত্যবতী-ব্যাসদেবের মাতা । ইতি বসুরাজের রসে এবং মংস্যব্পপ| অদ্রিকা 
অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মতস্জীবীদিগের ছারা প্রতিপালিতা 
বলিয়া ইনি মৎ্ষ্গন্ধ! ও দাসরাঁজকনা| নামে বিখ্যাত । মহারাজ শান্তর 
সহিত ইহার বিবাহ হয়। কুমারী অবস্তায় পরাঁশরের ওরসে ইস্হার 
গর্ভে বাসদেৰ নামক পুজ্রের এবং বিবাহের পরে শান্তনহ্বর ওঁরসে চিত্রাজদ 
ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম হ্য়। পরিণত জীবনে সত্যবতী বনগমনপূর্বক 
তপশ্চরণে দেহতাগ করেন । 

জরমা- ধান্মিকশ্রে্ঠ বিভীষণ পত্তী সরমা স্বামীর ন্টায় ধর্্পপরায়ণা ছিলেন । 
একমাত্র পুত্র তরণীজেন শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণতঢাগ 
করিলে পরে সতী সরম। বিন্দুমাত্র শোকপ্রকাশ করেন নাই। সতীত্বে ও 
বীর্ধো সরমা রমণীকুলের আদর্শ । 

লাবিভ্রী-_€ ১০৫ পৃঃ দেখ )। 

লারদামপি__যুগাবতার শ্রীত্রীরামকঞ্চদেবের নিষ্ঠাবতী পত্রী সারদা দেবী । ত্যাগ ও 
সেবায়, ধম ও পতিনিষ্ঠায় এই পুণাশ্রোকার জীবন হোমশিখার মতনই 
চিরউজ্জ্বল, চিরস্িগ্ধ এবং চিরশাস্ত। সেবাধর্মাপরায়ণা এমন মহিমময়ী অথচ 
করুণাময়ী নারীমৃত্তি খুব অল্পই দেখা গিয়াছে । স্বামীর তপস্াকে সকল 
দিক্‌ দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য ইনি নিজের সমস্ত এঁহিক সুখভোগ 
চিরজীবনের মত তাগ করেন। জাগ্রত দেবতাজ্ঞানে ইনি স্বামীর পৃভা 
করিতেন এবং শ্রীশ্রীরামকঞ্ণচদেবের তিরোভাবৰের পরেও কাহারই স্মৃতির 
অনৃধাৰনে ইনি জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিৰাহিত করেন | 


১৭৪ 


ভারতের নারী-পরিচয় 
লীভা_€১১৪ পৃঃ দেখ )। ] 
ভুত্তদ্্রীঁ শ্রীকষ্জের বৈমাত্রেয় ভগিনী সুভদ্রা দেবী । বসুদেবের ওরসে রোহিণীর গর্ডে 
ইহার জন্ম | সুভদ্রা শুধু বীরভগিনী নহেন, পরস্ত বীরপত্বী ও বীরমাতা । 
রোহিনীনন্দন বলরামকে পরাস্ত করিয়া অজ্জুন সুভদ্রীকে বিবাহ করেন 
ও পরে ইহার গর্ভে বীর অভিমন্ার জন্ম হয়। বীর্ধো ও আত্মসংযমাদিগুণে 
ইনি এমনই বিভূষিতা ছিলেন যে কুরুক্ষেত্রের মতাসমরে স্বীয় পুত্রের 
নিধন-সংবাদ শুণিয়াও অবিচলিতচিত্তে অজ্ঞনকে প্রকোধ দিয়াছিলেন | 
জুমিত্রা- মহারাজা দশরথের সর্বকনিা পত্তী সৃমিত্রা। ইনি মভাবীর লক্ষণের জননী । 
জীবনাবধি স্বামিগতপ্রাণা সুমিত্রা পরম নিষ্ঠাসহকারে স্বামীর সেবা করিয়া" 
ছিলেন । শ্রীরামচক্জ্রের বনগমনকালে ইনি স্বীয় পুক্র লক্ষ্রণকে তাহার সঙ্গে 
অনগমন করিতে আদেশ করেন এবং পুত্রকে উপদেশ দরিয়া বলেন_ণ্জ্যষ্ঠ 
ভ্রাতা রামকে তৃমি পিতা দশরথের তুলা জ্ঞান করিবে ও ভ্রাতৃজায়। 
সীতাকে আমার মতন মা বলিয়া ভক্তি করিবে ।” মহারাজা দশরথের 
মৃত্যুর পর সুমিত্রা জীবনের অবশিষ্টকাল তপশ্চধ্যায় অতিবাহিত করেন। 
ছুলভা- পৌরাণিক যুগের চিরব্রন্মচারিণী রমণী সুলভার পাণ্ডিতা তৎকালে সমধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিক্ষা পাইলে নারীও যে ব্রক্মবিদ্ঠায় পুরুষের সমকক্ষ 
হইতে পারে, তাহা সুলতা কর্তৃক রাজধি জনকের শিক্ষা প্রদান হইতে 
প্রমাণিত হইয়াছে । শান্ত্রবিচারে সুলভা রাজধি জনকের সভায়, সুপণ্ডিত- 
গণেব সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন । সুলভার মৃত নারী আজ এই দেশে 
বিরল হ্ইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই ভারতনারী আজ তেমন পূজা ও শ্রদ্ধা 
পাইতেছেন না | 


জংযুক্তা_ জয়চন্দ্রসূতা! সংযুক্ত! দেবী মাত্র বীধ্যশালিনী ছিলেন নাহার পতিপ্রেম 
ও পতিনিষ্ঠা ভারতনারীর আদর্শের বিষয়। সত্তীত্বের গৌরব অল্লান 
রাখিতে সংযুক্তা স্েহময় পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংবর-সভায় 
চৌহানপতি পৃষ্বীরাজের সৃন্বয়মূত্তির গলে বরমাল্য অর্পণ করেন ও পতির 
সহিত অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া যান। থানেশ্বরের যুদ্ধে পতি নিহত হইলে সতী 
সংযুক্তা স্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করেন। 


১৭৫ 


সু 


“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে 
মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই__ 
এই অূর্যকরে এই পুম্পিত কাননে 
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্বান পাই। 
ধরায় প্রাণের থেল। চির তরঙিত, 
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময্স _- 
মানবের সুখে দুঃখে গাথিয়া সংগীত 
যদ্ধ গে। রচিতে পারি অমর আলম ।” 


_ রবীন্দ্রনাথ 


রি রী ৮০ 


২ 
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আস ০ 


২৬৮৫৯ 
৮... মেয়েদের বাহিরের কাজে থাকিলে চলিবে 
না। আমাদের দেশের প্রত্যেক মেয়েকে গৃহিণী ও ূ 
জননী 'হইভে হইবে” 

_-হোর হিটলার 


পপি তব ্দ আ াসপোপিসপ  পাঁ শীস্পি কীাসটটসটপা শি লিপির স্স্নিস্স্ফালস্কস্স্কিপ্স্কস্ন্কিশস্ন্কপস্স সক ্্কিশস্লস্কিপ স্কিপ পপ আট সা উপ পল» সান শা পারা 
টু 





১| ঘিন্বাহ ও পাতিত্ুত্য 


ইন্জিয়-পরিতৃত্তি ৰা পুত্রমুখ নিরীক্ষপের জন্ক বিবাহ নহে। বদি বিবাহ-বঞ্ধনে মনুত্ত-চরিত্রের উৎকর্ষ 
সাধন ন1 হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়।দি অভ্যাসেরই বশ, অভ্যামে এ সকল একেবারে 
শান্ত থাকিতে পারে । বরং মনুস্বজাতি ইল্সিয়কে বশীতৃত করিয়া পৃথিবী হইতে লু হউক, তথাপি যে 
বিবাহে শ্রীতি-শিক্ষ। না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই। 


য় ও ও ও ্ 


বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধশ্বের সোপান; এইপ্ন্ত স্ত্রীকে সহধশ্শিণী বলে; জগম্মাতাও শিবের 
বিবাহিত । 


এ এ কক রঃ ঙ্ 
স্বীজাতিই সংলারের রত্ব। 
এ এ কা সং 


আমাদের গুতাগুভের মূল আমাদের কর্ধ, কর্মের যূল প্রবৃত্তি এবং অনেক স্থলেই আমাদের প্রবৃত্িলকলের 
মূল আমাদের গৃহিপীগণ | বতএখ স্তর্জাতি আমাদের শুভাগুভের মূল। 


গু কা ৪ নঃ গা 


স্্ী-পুরুষের পরস্পর ভালবাসা ই দাম্পতা-হ্থ পে ; একাভিসন্ধি, সহাদয়ত1, ইহাই দাম্পতানুখ। 


ক কঃ এ ০ ১১ 
স্্রীলোকের প্রথম ধশ্ঘ পাতিত্রত্য 
ঁ এ সঃ ৬ ধু 


হিন্দুর ষেয়ের পতিই দেবতা । অন্য সব সমাজ হিন্দুদমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট) 
গ গা স্ঁ ্ ০ 


রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, ম্রেইমযী,-- রমণী ঈশ্বরের ক ত্রির চর়মোংকর্ষ, দেবতার ছায়।) পুরুষ মেফতার 
সৃষ্টিমীত্র | স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়!। 


ক ধ্ঁ ক ৪ ও 


গৃহিনী বাজন-হত্তে তোজন-পান্রের নিকট শোছুমান।-_ ভাতে মাছি নাই--তবু নারীধর্্-পালনার্থ নাছি 
তাঁড়াইতে হইবে। হায়! কোন্‌ পাপিষ্ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম লোপ করিতেছে? 


১৭৪ 


ভারতের নারী 


গৃহিণীর পাচজন দাসী :আছে, কিন্তু ন্বামিসেব আর কাহার সাধ্য করিতে আসে? যে পাপিষ্ঠেরা 
এ ধর্দ লোপ করিতেছে, হে আকাশ, তাহাদের মাথার জন্ত কি তোমার বনজ নাই? 


গু এ ঙ্ কু রঃ 
যে সংসারের শিন্নী গি্লীপণা জানে, সে সংসারে কাহারও মনংপীড়। থাকে না। মাবঝিতে হাল ধরিতে 
জানিলে নৌকার ভয় কি? 
লং গু এ ১৪ 





২। আ্তন্রানিন্দেত্র পত্র* 


শ্রিরতম। মুণ।লিনী, 

টানি রািন্দহ চংসারে হুখের অন্বেষণে গেলেই লেই হৃখের মধোই দুঃখ দেখা যায়, দুখ সর্ববযণ 
হুথকে জড়াইয়৷ থাকে, এই নিয়ম যে পুক্রকামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহ] নহে, সব সাংসারিক কামনার কজ 
এই, ধীরচিত্তে নব হুঃখ.হুখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায় | 


এখন সেই কথাটা বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ যাহার ভাগোর সঙ্গে তোষান্জ 
ভাগ জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক । এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, 


জীবনের উদ্দেশ্য, কর্থের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়, সব বিষয়েই ছিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক, 





* দ্বদেশী যুগের অন্যতম নেতা, ভারত-জাতীয়তার খষি, ্দেশ-প্রমেব কবি, ভারত-হ্বাধীনতার 
পুণ্য প্রাণ নবধুগের শ্রেষ্ঠ সাধক. জগদ্গ্ুরু শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, ইং ১৯০৬ খ্রীষ্টাবের প্রথমে এই পত্র ও অন্যান 
পত্র গৌপনে তাহার স্ত্রী শ্রীমতী মুণাপিনী খে।ধকে লেবেন। দৈবযোগে দেই গোপনীয় পত্রগুলি 
১৯০৮ শ্রীষ্কাকজে আলীপুর বোমার মামলার সময় পু'লশ আদালতে উপস্থিত করে। একখানি পত্রের 
সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল । আমরবিন্দ বাঙ্গ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিশুকাল হংতে বিলাতে শিক্ষিত 
হইয়াও হিম্দুধ্দের উপর আস্থ। হারান নাই। আধকন্জ [হন্দুধশ্দের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছলেন। সাজ তিনি শুধু ভারতের নহে, সমস্ত জগতের সন্যতা-দাধনার পথ দেখাইয়। দিতেছেন । 
ঞঅরবিন্দের স্তায় চিগ্াশীল মনীষী জগতে খুব কমই জন্মিয়াছেন এবং বর্তমান জগতে নাই বলিলেও 
চলে। তাই হিন্দু খ্ামী-ন্সীর নব্বন্ধ-নির্ণয় পত্রথানি তাহার প্রথম যৌবনে লিখিত মতামত হইলেও 
আমাদের সকলেরই উহ পবিত্র রামায়ণ, গীত! ও মহাভারতের ন্যায় পাঠ করা উচিত। সর্ববনাধারণের 
পক্ষে বিশেষ হু:খের সংবাদ যে, দেবী মশা 'লশী শ্বামিপেবায় বঞ্চভ হইয়। পরজীবলে স্বামীর নেব কারবার 
জন্য দ্বামি-প্রদশিত পথ ধরিয়া সাধন*ছজন করিতে কছিতে ১৩২৫ সালের ২র1! পৌষ ইহধাম 


ত্যাগ করেন। 


১৮৪ 


প্রাঅরবিদ্দের পজজ 


অসাধারণ মত, অনাধারণ চেষ্ট1, অসাধারণ উচ্চ মাশাকে যাহা বলে তাহা বোধ 'হুয় তুমি জান। নকল 
ভাবকে পাগলামি বলে? পাগলের কর্মক্ষেত্রে ফলও হইলে ওকে পাগস ন! বলিয়া এ্রতিতাবান্‌ 
মহাপুরুষ বলে। কিন্তু কজনের চেষ্া সফল হর? সহম্র'লোকের মধ্যে দশজন অসাধারণ, গেই 
দশজলের মধ্যে একজন কৃতকাধ্য হয়। আমার কর্ণক্ষেত্রে সফলত] দুরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্ণক্ষেত্রে 
অবতরণও করিতে পারি নাহ, অতএব আমাকে পাগলহ বুঝবে । পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের 
পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রাজাতির সব আশ! সাংসারিক হুথ-হুখেই বন্ধ । পাগগ তাহার স্ত্রীকে সুখ 
দিবে না, হুংখই দের়। 


হিন্মুধশ্ধের প্রণেতৃগণ ইহা! বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফ্ঠাহারা অপামান্ঠ চরিত্র, চেষ্টা ও আশাকে বড় 
ভালবাসতেন, পাগল হোক বা মহাপুরুষই হোক, অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্ধ এ 
সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে? খাঁবগণ এই উপায় ঠিক কাঁরলেন, 
তাহার। স্ত্রানাতিকে বলিলেন, তোমরা অগ্ত হইতে পাঁতঃ পরমো! গুরঃ, এই মন্ত্র স্ত্রীজাতির একমাত্র 
অস্ত্র বুঝবে। শ্রী খামীর নহধম্মিণী,। তান যে কাধাহ শ্বধশ্ম বাঁলয়। গ্রহণ করিখেন, তাহাকে নাগাবা 
দিবে, মন্ত্রণ। দিবে, ডৎদাহ দিবে, তাহাকে দেবতা বাপয়। মানিবে, দাহারই সুখে হথ, তাহানই দুঃখে হংখ 
ধোধ কারবে। কাধ্য নির্বাচন কর। পুরুষের অধিকার, সাহাধ্য ও উতনাহ দেওয়। গ্রার আধকার। 


এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুদের পথ ধর্পিবে, না নুতন দভ্যধশ্নের পথ ধরিৰে? পাগলকে বিবাহ 
করিয়াছ, দে ভোমাগ পুব্বজন্মজ্জিত কণ্পষের ফল। শিজের ভাগ্যের সঙ্গে একট! বন্দোবস্ত কণ। 
ভাল। সেকি রকম বন্দোবন্ত হইবে? পাঁচঞ্নের মতের আশ্রয় লহয়। তুমও কি ওকে পাগল বলিয়। 
উড়াইয়! [দবে? পাগল ত পাগলামপ্ পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুম ওকে ধরিয়] রাখিতে পারিৰে না, 
তোমার চেয়ে ওর শ্বভাবই বলবান। তবে তুম কি কোণে বানয়। কাদিবে মাত্রঃ না তার সঙ্গেই ছুটিবে, 
পাগলের উপধুক্ত পাগলী হইবার চে করিবে, যেমন অন্করাঞজার মহযা চক্ষুন্বয়ে বন্ত বাঁধয়। নিজেই অন্ধ 
সাজিলেন। হাজার ব্রাক্গ-স্কুলে পাড়য়া থাক তবু ঠাম হিন্দু ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তোমাগ 
শরীরে, আমার সন্দেহ নাহ তুম শেযোক্ত পথই ধারবে। 


আমার তিনটী পাগলামি আছে। প্রথম পাগলামি এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাপ ভগবান্‌ যে গুগ হে 
প্রতিভা, বে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্ঞা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোৰণে 
লাগে আর যাহ! নিতান্ত খাবগ্যকীর় তাহাই শিজের জন্ত খরচ কারবার আধকার, যাহ বাকা রহিল, 
গগবানকে ফেরত দেওয়া! উচিত । আমি যদি সবই নিজের জগ্ত, হুখের জগ, বিলাদের জনক খরচ কার, 
তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশান্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট হহতে ধন লই ভগবান্কে দেয় ন?. 
পেচোর। এ পধ্)ভ্ত ভগবানকে হুহ আন! দিয়া চৌদ্দ আনা ননিঙ্গের হুখে খরচ করির| ছিগাবট। 
চুকাইয়। সাংসারিক হুথে মত্ত রহিয়ছি, জাবনের অর্ধাংশটা বৃথা গেল, পণ্ডও নিজের পরিবারের উদর 
পুরিয়। কৃতার্থ হয়। 


আম এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌরধযবৃত্তি করির। আমিতেছি ইহ] বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়! বড় 
অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইরাছে, আর নর, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িন। দিলাম 1... এই হুর্দিনে 
লমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে 
অনাহারে ষরিতেছে, অধিক।ংশই কষ্টে ও হুংখে জর্জরিত হইর| কোন মতে বাচি্না থাকে, তাহাদের ছিত 
করিতে হয়। 


১৮১ 


ভারতের নারী 


কি বল, এই বিষয়ে আমার স্হধন্মিণী হইবে? কেবল সামাগ্থ লোকের মত খাইয়। পরিরা1 মত্যি সত 
যাহা দরকার তাহাই কিনিয়। আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার হচ্ছা। তুমি মত দিলেই, ত)াগ স্বীকার 
করিতে পারিলেই জামার অভিপন্ধি পূর্ণ হইতে পারে । তুমি বলেছিলে “আমার কোন উন্নতি হল না' এই 
একট] উন্নতির পথ দেখা5য়1 দিগাম, সে পথে যাইবে কি? 


দ্বিতীয় পাগলামি হন্প্রতিই যাডে চেপেছে । পাগলামিটা এই যে, কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন 
লাত করিতে ইইবে। আজকালকার ধর্দ্দ ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থন। 
করা লোককে দেখান আ'ম কি ধাশ্মিক, তাহ! আসি চাকি ন।। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহ1 হইলে ক্টাহার 
অন্যিত্ব ভ্নুতর কারবার, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, নে পথ বই হুর্গম 
হোক আমি ০ পথে যাইবার দৃঢ়নন্কল্স করিয়া বঙিয়াছি | হিন্দুধর্ম বলে নিজের শরীরে, নিজের মনের 
মধো দেই পথ আছে । যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই দকল পালন করিতে আরম করিয়াছি । এক 
মাসের মধো তনুভব করিতে পারিলাম, হিল্জুধর্দের কথা সিথ|] নয়। ঘেষে চিহ্বের কথা বলিয়াছে সে সৰ 
উপলব্ধি করিতেছি । এখন "আমার ইচ্ছ। তোমাকেও নেই পথে নিয়! যাই। ঠিক সঙ্গে সন্্রে যাইতে 
পারিবে না, কারণ তোমার জত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আঁদিতে কোন বাধা নাই । 
মে পথে নিদ্ধি সকলের হইতে পারে; কিন্তু প্রবেশ কর] ইচ্ছার উপবৰ নির্ভর করে ! কেহ তোষাকে ধদরয়। 
নিয়1 যাইতে পাঙ্িবে না । বদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব। 


তৃতীয় পাগলামি এই যে লোকে ম্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলি মঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী 
বলিয়] ভালে, আম শ্বদেশকে মা বকিয়] জানি, ভক্তি করি, পৃ করি । মা'র বুকের উপর বসিয়] ষদ্দি 
একট রাক্ষন রক্তপানে উদ্ধত হয়, তাহ হইলে ছেলে কিকরে? নিঁশ্ন্তনাবে আহার করিতে বনে, 
স্্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত 
জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি ব] বন্তুক লইয়া যুদ্ধ করিতে 
যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষাব্রতেজ একমাঞ্জে তেজ নহ্ে-_ ব্রক্ষতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর 
প্রতিত্িত। এই ভ্তাব নুতন নচে, আক্ুকালকার নহে, এহ ভাব শিয়া আম জন্মিয়াছলাম, এই ভাব আমার 
অজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্ছ বৎসর বয়সে 
বীজট। অস্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অটল হইয়াছিল। তুমি ন-মাদির 
কথ? গুনিয়! ভাবিয়াছিলে কোথাকার বগলোক তোমার সরল, ভাখলমাণগিষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া 
লইয়াছে। তোমার ভালমানুষ হ্বাম'ই বিত্ত সেই লোককে ও আরও শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ 
বা! হুপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরণ সহশ্র সহ লোককে প্রবেশ করাইবে! কার্যাসিনদ্ধি আমি 
খাকিতেই হইবে তাহ! আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চরই | 


এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি; তুমি উবার শিল্প! হইয়| সাহেব- 
পুজা-মন্্র জগ করিবে? উদ্দাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ং করিবে? না, সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুশিভ 
করিবে? তুমি বলিবে এই সব মহৎ ক্র্শে আমার মত সামান্ধ মেয়ে কি করিতে পারে. আমার মনের 
বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই স্ৰ বথা। ভাঁবিতেগ্রবরে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের জা শ্রর 
নাও, ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে একবার গুবেশ কর, তোমার যে ষে অভাব আছে তিনি লীস্র পূরণ করিবেন; ষে 


১৮২, 


প্রঅরবিন্দের পত্র 


ভগবানের নিকট জাশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাঁছাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আমার উপর বদি বিশ্বাস 
করিতে পার, দশঞ্জনের কথা না শুনিয়া মামারই কথা বদি শোন, আণ্ম তোমাকে আমারই বল গ্দিতে 
পারি, তাহাতে আমার বলের হানি না হইয়। বৃদ্ধিই হইবে । আমরা বলস্ত্া হ্বামীর শক্কি; মানে শ্বামী 


স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্তি দেখিয়া তাহার কাছে শিজের মহং আকাজঙ্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া থিগুণ শক্তি 
লাত করে। 


চিরদিনই কি এইভাবে থাকিবে? আরম ভাল কাপড় পরব, ভাল আহার করিব, হাপিব, নাচিব, 
বত রকম হৃখ ভোগ কারব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলেনা । আস্গকাল আমাদের মেয়েদের জীবন 
এই সঙ্কার্ণ ও অতিহেয় আকার ধারণ কারয়াছে। তুম এই লব ছেড়ে দা, আমার সঙ্গে এল) 


তোমার স্বভাবের একট! ছে!ব আছে, তু'ম মঠিঘ।ত্র সরস! যেযাতা বলে তাহাই শোন; ইহাতে 
মন চিরকাল অন্তির খাকে, বুদ্ধ বিকাশ পায় না, কোন কষ্পে একাগ্রতা হয়না । এট! শোধবাতে হবে, 
একজনেরই কথা শাঁনয়| জান সঞ্চয় করত হহ-ব, এক লঙ্কা ধরিয়। মাবচলিহ+১ত্তে কাধা সাধন কক্গিতে 
হইবে ; লোকের নিন! ও বিদ্ধপকে তুচ্ছ কররয়া গর ভক্ত সাখতে হইবে। 


শ্রার একটা দোষ সাছে তামার ম্বগাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে । 
লোকে গ্প্তর কা ৫ গন্ভাবভাবে শুশিতে পারে না, ধন, পরোপকার, মহৎ লাকা ওক, মহৎ চেষ্টা, দেশাদ্ধার। 
যাহা গস্ভীব, বাগা উচ্চ ও মহ, সব শিয়ে হানি ও খিদ্জণ, সবহ হাংদযা উড়াহতে চায় । ব্রাঙ্ষস্ুগে থেকে 
থেকে ভোমাঁর এই দোষ একটু একটু হয়েছে, হারিরও ডিল, আজ পারমাণে আমরা সকলেই এঠ দোষে 
দুষিত. দেওষরের লেকেন মধ ত আশ্চগ) বুদ্ধি পাওয়াছ। এঠ মলের ভাব দমনে তাড়াইতে হয়; তু 
তাচা সঙ্গে পারবে, আব একবার চিন্তা করিবার সঙ্গান করিলে তোমার আমল শ্বভাব ফুটিবে। 
পরোপকার ও হ্বার্থতাগের দিকে তোমার টাশ আছে, কেহ!ল এক মণের জোরের অভাব) ঈঙ্গর- 
উপামনায় সেই জোও পাহবে। 
এটহ [ছলে জাদান। ৫ হ গুপ্তকথ।। কংকবর পাছে প্রকাণ পা করিয়া 1শজের মলে ধীর চিতি এহ বৰ 
চিন্তা কব, এতে ভয় কাব ব কছুর নাভ, তবে টগ্তা করবার নেক 1জনিষ 'াছে। প্রথমে পার 1কছু 
করিতে হইবে এ, কেহল রোজ আধ ঘণ্ড) তগব।সকে ধ্য,ল কাপতে হর, তার কাছে প্রাথপাক্পে বলবতী 
ইচ্ছ। প্রকাশ কারতে হয় ধন এ্রমে ক্রমে তৈয়'গী তঠবে। হি কাছ পর্বববা এঠ প্রার্থনা কগিতে হয়, 
আম যেন স্বামী, পবন, ভদোত্য ও থর শ্াাপ্ুর পে বাধাঠ শা করিয়া অব্বিধা পার 55 মাধনভূত হই | 
এট করিবে। 
তোমার 


১৮৩ 


৩। নান্রী জীবনেত্র প্রন্তত আদর্শ 
“চাননী ও জায়" 


,পনারী-প্রগতি সম্বন্ধে এ যুগে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে 
ন! যে, নারীর চিরস্তন আদর্শ হইল জননী ও জায়)। সংপারকে শ্রীমপ্ডিত করিরা তোলা এবং গৃহ্বালীকে, 
জ্ঞান ও সভাতার কেন্ত্ররপে গঠন কারয়া তোলা নারীর কর্তা । বাঁধাধর! নিয়মাজসারে 
বিশ্ববিদ্যালক হইতে বর্তমানে যে শিক্ষা ছেওযণ হম্ম তাহা! নিতান্তই 
প্রাণহীন; এই শিক্ষা আন্গুষকে একমাত্র জীবিকা-অর্জনেরই উপযুক্ঞ 
কল্সিক্সা তোলে । নারীর! পৌন্দ্যা ও ললিতকলার চিরন্তন অধিকারিণী, সুতরাং সর্ধ প্রকার নীচত। 
ও সন্ধীর্ণত। পরিহার করিয়। তাহার! যাহাতে তাহাদের অন্তনিহিত সৌন্দযেঠর বিকাশ করিতে পারেন এমন 
শিক্ষাই ভাহাদিগকে দেওয়া! উচিত ! সৌন্দঘ1ই জীবনের প্রকৃত ভিত্তি এবং একমাত্র নারীই মানুষের 
ভিতর দৌন্দঘ ফুটাইয় তুলিয়া! তাহার জীবনযাত্রাকে হুথময় করিতে পারে। 

মানুষের জীবনযাত্রার আদর্শকে নারীই তাহার অন্তরের মাধুর্য দ্বারা উন্নত করিতে পারে। 
পারিবারিক জীবনের মমি হইল সামাজিক জীবন, সুতরাং এই পারিব।রিক জীবনের মধ্যে নিখিল 
মানবজাতির জঙ্ক কল্যাণ কামন। কর নারীর অন্ঠতম কর্তব্য । শিক্ষা এমন হওয়1 উচিত, বাহার ফলে 
নারীশক্কি নম্র মানব-পরিবরকে আপনার জন মনে করিবে এবং যাহাতে জীবনের প্রাচঢুষ? ক্ুপ্র হয় নে 
বিখি-নিষেধও তাহাকে লঙ্ঘন করিতে হইবে। 

“যদি পরার্থে জীবন উৎসগাঁকৃত ন। হয় তাহা হইলে সেস্থানে নারীর প্রেমের সাথকত। নাই; মানুষের 
ভিতর যে প্রেম, সর্ব্বজ্জনীনতার অভাব পরিদৃষ্ট হর, শিক্ষিতা নারী্সমাজও সংপারে নে অভাব পরিপূরণ 
করিতে পারে। যে সঙ্কীণতার মধো থাকিয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবন বিষ|ক্ত হইর উঠে, নারীই আপনার 
অন্তরের মাধুযাবলে সে সঙ্কীর্ণত1 হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে প!ে। 

“নারী“মহিমার দ্বারাই ভাতার প'রমাপ হইয়া থাকে ; তাহার গৃহই জ্ঞানের কেন্্রতুমি। জীবনের 
মাধুষা হইল সভ্যতা, এবং সম্ভাতীর পরিমাপ হইল সৌন্দযঘণ। একমাত্র নারীই তাহার জীবনে এই 
সৌনঘকে উপলব্ধি করিয়া পুরুষদিগকে সর্ব প্রকারে হুসভা কগিয়! তুলিতে গাঁরে 1” 
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চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে “নারী গেগেছেশ, ভারত উদ্ধারের আর বেশী দেয়ী নেই; আমদেখন্ছি 
“নারী রেগেছে”, তার সঙ্গে ভারত-উদ্ধারের কোন মন্বম্ধই নেই। কেউ কেট বলবেন- রেগেই যঙ্গি 
থাকেন-_-যুমিয়ে ঘুমিরে মানুষ ত রাগে পারে না, অতএব তাদো জেগেছেন, পশ্চ'ৎ রেগেতছন, 
এমন ত হতে পারে? হী, তা পারে, কিন্তু ছমুগ্রহ করে যদ শিদ্রাই তঙ্গ হয়ে পাকে ত রেগে 
কি লাভ? 


সতী একবার রেগেছিলেন--আশুতোষের অনুনয় উপেক্ষা ক'রে দশমভাবিগ্ভার বিশ্ীবিকা দোখয়ে 
কে উদ্ভ্রান্ত করে, পিতৃগৃহে অনাহুত হ'য়ে ছুটে গিয়েছিলেন ফল হয়েছিল 1পতার াজমু্ড, 
জ্ঞপণ্ড, পরে আপনার দেহপাত। তারপর প্রমময় পাগল শ্বামীর স্ষদ্ধে ঘূর্ণায়মান শবদেত দিগদিগন্তে 
ছড়িয়ে চডুঃবি পীঠস্থানের হি, কিন্তু ধংসল'লার পেখানেই অবদান হয়'ন--প্রত্যাখাত স্বাখীর 
সহিত পুনখিলনের আকাঙ্জায় গিরিরাজগৃহে পুনরায় জন্মষ্পরিগ্রহ এবং পরিতাযাগের পর পুনমিলন 
হয়ে তবে নে নাটকের পরিনত ভাযেছিল | তবে তফাৎ এই, সব শ্বামা ভাঙড় শোলা নয়ঃ 
এমন কি আফিমণখার কমলাক।গ্ত পর্যন্ত নয়। মঅতণৰ এ রাগেব ফল কি হবে তাই লোকে ভেবে 
আকুল হচ্ছে। 


গু ০ গা 


ম1-সকল যে-সব প্রশ্ন নিয়ে রেগেছেন বা জেগেছেন লই বলুন, তাঁর মথো মুল হচ্ছে-স্ত্রী ও পুরুষের 
সমানীধিকার ০9০9115০611 5১:6৪, এই ৪0911 বা সামা আপাততঃ এমনই জ্ঞায়সঙ্গ ত এবং 
যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে যে, দে সম্বন্ধে যেকোন তর্ক চল্তে পারে তা মনে আসে না। [কন্ত প্রকৃতপন্দে 
তানয়। স্ত্রীও পুরুষের মধ্যে সাম্য মাত্র এক হিনাবে_স্ত্রী ও পুরুষ উভ্তয়েই ৪০5 1১0100 এই 
পর্ষযায়ভূক্ত ; তা ছাড়া স্্ী-পুরুষের মধো সমতা নেই বল্লেই হয়--লামা্সিক বা পারিবারিক ঘ)1: হিসাবে 


স্ত্রীও পুরুষ ছুটি ভিন্ন জীব। 


ভিন্ন হ'লেও ছোট বড় হ'তে হবে তার কিছু মানে নেই । বোন্বাই মাম আর মর্তমান কল, ছট। তি 
ফল-_কিন্তু কে ছোট কে বড় প্রশ্নের কোন মানেই হয় না; ১২ টাকায় এক মণ চাউল--১*২ টাক 
আর ১ মণ চাউল, ছুই তুল্য হ'তে পারে, কিন্তু তুলা মূল্য বলে এক বা সমধস্থী নাও হ'তে পারে, কিন্ত ছুট 
বন্ত এক নয়। অতএব দেখা বায় ভিন্ন হ'লেও তুলা মুল্য হ'তে পারে, কিন্তু তুলা মূল্য ব'লে এক ব! 
সমধন্মী নাও হ'তে পারে। হ্বীও পুরুষ সম্বন্ধে নেই কখ।--ভিন্ন ধর্ম ব'লে কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় 
নয়, তুল্য মুলাই ধদি হয় তাহ'লেও এক নয়। 

স্রী ও পুরুষ তথাপি সমান, বদি মা-সকল একথা বলেন তা! হ'লেই আমাকে বলতেই হবে, মা”সকল 
"রেগেছেন", জেগেছেন একথ! বলতে পারব না। 


তারপর ত্বাধীনতার কথা ; মা-সকলের আবার এই,--কেন হী, পুরুষের অধীন হ/য়ে আজ্জাবাহ্থী 


১৮৫ 


সভারভের নারী 


পুড়ুল নাচের পুতুল হয়ে থাকবে? এখানেও আমি প্রাগারই” লক্ষণ দেখতে পাই-_"জাগার” লক্ষণ 
দেখতে পাই না। প্রথম কথ! গৃহস্থালীট। প্রাচীন 9০9:৪ রাজোর মত যুগ্ম রাজ্য হবে. না এক রাজার 
রাজা হবে? ছুই-এ এক না হায়ে গিয়ে ঢুইজন (স্ত্রী ও পুরুষ) ্বতন্ত্র উন্নত হ'য়ে গৃহস্থালীকে যদি 
[06171909016 নীতি অনুদারে শাসন করতে চান, তা হলে রাজা ছেড়ে বনে গিয়েই বেশী সুখশাস্তি লাভের 
জাশ। করা যায়। কা্ক্ষেত্রে কিন্তু দেখ যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই একের প্রাধান্থই বলবান্‌ হ'য়ে উঠে. 
তা সেটা স্ত্রীরই হ'ক, বা পুরুষেরই হ'ক। গ্রথব। শ্ত্রী-পুরুষ দুই"এ জিশে এক হয়েই হক, কিন্ত যেখানে 
[0081 9০৮০7511ঘে সেইখানে বিযোধ ও পরে বিচ্ছেদ! মাঁককলের এটাও বুঝা উচিত, যে. ঘরের 
বাইরে এই পরাধীন দেশে, পুরুষ বেচারী যে গ্বাধীনতা উপভোগ করে, তার চেয়ে কম স্ব'ধীনতা স্ত্রীগণ 
অস্তঃপুরের মধো উপস্ভোগ করেন ন1! 


তবে, মাশদকলের পুরুষের উগর ব্ড় বেশা আক্রোশ এইজন্য যে, পৃূরুষ ব্যঙিচারী হ'লে তার 
সাতথুন মাপ, কিন্ত রমণীর ক্ষণিক ছুর্বলতার জঙ্য একটু পঞ্স্থলন হলেই সে বেচার। চিরদিনের জঙ্ভ 
দাগী হ'য়ে গেল, তার এতটুকু অপরাধের মার্জন। নেই। মা-সকলের একথাট' একটু খোলদ! করে 
বুঝতে চাই। পুরুষের পক্ষে আইন্টাকে খুব কড়া করে দেওয়া! যদি তাদের আভগ্রায় হয়, তাতে 
আপত্তি দ্ইে বরং আমি তার খুব পরিপোধণ করি । কিন্ধু পুরুষের বেল1 আইনট1 যেমন আলগা, নারীর 
বেলায়ও সমানাধিকারের নিয়মে তেমনি আল্গা কেন হবে না-_মা-সকলের ব্দি অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে 
নারী রেগেছে বলব না তকি? মার রাগের সঙ্গেই ত বুদ্ধিন!শ, আর তারপর বিনাশ। 


সাম্যবাদী বা বাদিনীরা যাই বলুন আর যাই রন, ব্যভিচারের যদি পারিবারিক পরিণাম কল্পনা ক'রে 
দেখ! বায়, তাহ'লে সে পবিণামকে কিছুতেই সমান বল যায় ন1। 


লা ী ০ গং 


স্্রগণের স্বাধীনভা-লাগ্েের উপায় হিসাবে বল! হয়েছে যে, তার] নিজের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে 
দাড়াতে শিখুন, অর্থাৎ নিজে উপায়ক্ষম হন, এবং তদনুধায়ী নিগ্া বা শিল্প শিক্ষা! করুন। কমলাকান্তের 
গৃহ শুন্ত--দে হাত পুড়িয়ে র্নেধে খেয়ে থাকে, তবুও আমার পুরুষ ভ্রাতাগণের গক্ষ হ'তে এইমাত্র বলবার 
আছে যে, এই দারুণ আক্রাগণ্ডার দিনেও, পুরুষ একক কষ্ট করেও কোন দিন এ পর্ষ্স্ত তার গৃহিণীকে 
ৰলেনি-_-“মআর পারি না. তুমি তোমার পেটের অন্ন গতর খাটিয়ে সংস্থান করে নাও ।” পুরুষের হুঃথে 
ঢুংখিত হয়ে যদি নারী গতর খাটাতে চায় ত সেটা ভালই বলতে হঝে, কিন্তু বদি এটে অছিলে মাত্র ক'রে 
নিজের দ্বীতন্ত্রালীভের প পরিষ্ীর ক'রে নিতে খাঁকে; তাহ'লে পুরুষ বেচীরার কাট খায়ে নুনের 
ছিটে ছেওয়। হবে। 


তারপর মা*সকল একবার তেষে নেবেন যে, একবার গতর খাটাতে বেড়িয়ে পড়লে, শ্বার স্থী-শিল্প আর 
পুরুষ-শ্ল্পি লে কোন পাকা থাকবে না । ব্যাঙ্কের দারোয়ানী থেকে আরস্ভ ক'রে কোদাল পাড়া পরাস্ত 
সবই কর্তে হ'বে। যে দেশ থেকে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঢেউ এদেশে উপস্থিত এদে জেগেছে-_ চে দেশে 
৪০০০ পর] থেকে আরস্ক কারে ছুতার, রাজনিস্তী, 07856555 গাড়োয়ান_-সব কাজই মেয়ের! 
কর্চে, জাবার 241510957 06 0801187000৩ হয়েছে । ভ্রী-পুরুষ ভেদাভেদে কার্ষোর ভেদাভেদ হয় নি, 
এবং সত্রী-ন্বাধীন ব'লে পুরুষের অধীনতা পাশ থেকে একেবারে মুক্ত হ'তেও পারেছি। 


১৯৬ 


“বাবা মেয়ে? 


কেন পারেনি তার কারণ বল্ছি। স্বাধীনত1 ও সাগ্য ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে, সেটার নাম 
মৈত্রী | এই মৈত্রীর ক্ষুধা কি পুরুষ কি ত্ত্রী উভয়েরই হাদয়ে চিরদিন আছে ও খাকবে। স্্ী-পুরুষের 
মধ্যে দ্বাধীনতার ও সাম্যের দাবী অপ্রাকৃত, জলীক --কিস্তু মৈত্রীর আহ্বান তাদের প্রকৃতির নিভৃত কনর 
থেকে চিরদিন প্রতিমূতুর্তে ধ্বনিত হচ্ছে, সে জাহ্বানকে কানে তুলে দিলেও গুনতে হবে, কেনন। সেট! 
বাহিরের আহ্বান নয়--পেট। ভিতরের ডাক । 


€ ঠ 
৫ ন্বাতা মেয়ে 
তি সোজা কথায়-_-মেয়েমুখো পুরুষ আর মন্দ! মেয়েমানুষ এ ছুটে। কথাই গালাগাল। 


মানুষ অথাৎ পুরুষ মানুষ, নারাকে অবলা, হূর্ববশা, ৮৪৪): ৮৪33৩] ইতাদি উপাধি দিয়ে তুষ্ট করতে 
চেষ্ট! করেছে, কিন্তু নারী, নারী হিলাৰে কোনদিন অবলাও নব. ৮৪0৩: 569351ও নয়। আমি প্রবল! 
হরবোল! "ইড়িম্ব। বহুত দেখে'ছ। তবে ও সকল খেতাব নারাকে যে দেওয়৷ হযেছে, তার ভিতর দু 
জভিসন্ধি আছে। পুরুষ নারীকে যা করতে চায় তনুরূপ উপাধিই দিয়ে থাকে। নাই বললে শুনেছি 
নাগের বিষও থাকে না। তো'নার বল নাই, বুদ্ধি মাই, তেন নাই ইত্যাদি শুনতে শুনতে নারী বাস্তবিকই 
“বল! হ'য়ে বাবে এই দুষ্ট মভিপ্রা্মই পুরুষ নারীকে এ দকল স্থশোন্তন অভিধা দিয়ে থাকে। নারী 
প্রকৃতপঞ্জে কোনদিনই অৰল। নয় । 


তা'বলে নারী পুরুষও নয়, পুরুষের অসম্পূর্ণ সংস্করণও নয় ।......মনু, যাজক হ'তে আরম্ত ক'রে 
মেকলে পর্যাস্ত দংহিতাকার অপরাধ সম্বন্ধে স্ী-পুরুষ বিভাগ করেন নি 1... 


কিন্তু জীবন্ত পুরুষ ও জীবন্ত নারী ছুইট! শ্বতন্ত্র জীব, হুইটার স্বতন্ত্র ধস; লে ধর্ম যিনি স্থাকেস্ত্রী 
করেছেন, পুরুষকে পুরুষ করেছেন তিনিই নির্ণয় করেছেন । তাদের শরার-মন দেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুযায়ী 
কারে গড়েছেন। নারী হি পুরুষন্থলঠ গুণের কার্যোর অধিকার চায়, ৫েট। নারা শ্বভাবের বিকার বা 
অস্বাভাবিক পরিণতি বল্‌্তেই হবে। 

এদেশে পুরুষ চিরদিন রমণীকে মাতৃ আখ্যা দিয়ে এনেছে সেটাঠিক নিছক ০০:০৪? নয়, কেনন! 
স্বীর স্তাত্ব আর মাতৃত্ব একই কথ! আবাদের দেশের এই সনাতন ধর্ম, ইউরোপের অন্ত কথা 1...... 
সিগারেট মুখে বা হাকে। হাতে ক'রে বললে (পরমহংসদেক বাই বলুন) ন! না ব'লে বাব! বলাই ঠিক মনে 
হয় না? 

শুধু ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যা দভেই থে মাতৃত অর্থাৎ সত্ত্ব ক্ুঙ্ন হয়ে যাচ্ছে তা নয়। অতিরিত মত্বি্ক 
চালন মাতৃহাদয় শুক হয়ে গিয়ে, সন্তানধারণ-ক্ষদতা। লোপ পেরে, গৃহস্থ সা পরিচালনোপযো?ী বৃত্তি নকল 
শুকিয়ে !গয়ে, ইউরোপে একটা। তৃতীয় ৪৫% সপন হচ্ছে......আমি বেশ দেখছি, নারীর মাতৃত্বের বিকাশ 
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ভারতের নারা 


না হ'লে বা তার অবকাশ না! পেলেই সে পুরুষের কোঁটে এসে জুড়ে বসতে চায়......ঘর ও বাহিরের মধ্যে 
যে প্রাচীর তা ভেঙ্গে ফেলবার জন্ত হাতিয়ার সংগ্রহ করতে থাকে । কিন্তু যে মুহুর্তে তাহার বক্ষে শিশু 
“মা? বালে তার মাতৃত্ব জাগিয়ে তোলে, তখন পুরুসত্বের দাবী (যাঁকে মানুষের দাবী ব'লে মনে করে ) 
কোথায় ভেসে যায়। লগ্ুনের পথে পথে যখন ৪08282500র1 হৈ হৈ ক'রে অতি অশোভনভাবে তাদের 
মনুয্যত্বের দাবী ঘোষণ। ক'রে গগন ফাঁটাচ্ছিল, আমি বলেছিলীম--হে ইংরাঁজ, মা"সকলকে ঘরবাসী কর, 
দ্বামীর দোহাগ আর সম্তানের মুখচুম্বনের ব/বন্থা! করে দাও, মা-সকলের মাতৃত্বের অমিয় উৎস খুলে দাও, 
মা-দকল আপনার পথ খুজে পাচ্ছে না, পথ দেখিয়ে দাও। কিন্তু ইংরাক্-সমাজ সেদিকে গেল ন1; তার 
উপর লোক বিধ্বংসী সমরবহ্ছি তাভাদের যৌন-সংহতি লেহন করে নিয়ে গেল £ সে ব্যবস্থা আরও স্বদুর- 
পরাহুত হ'য়ে গেল। তাই আঙ্ধ নারীর নারাত্বের নামে পুরুষের ম্বাধিকার মধ্যে হানা পড়ে গেছে। তার 
ঢেউ এখানেও এসে পৌচেছে। আমি দেখোছ বিলাতে যেমন শ্বামী মিলে না বলে স্ত্রীগণ পুংধন্মী হয়ে উঠে, 
আমাদের দেশে ম্বামী মিললেও যেখানে স্বামিহ্থথ মিলল না, বা সন্তানের কাকলীতে গৃহদ্বার মুখরিত হ'য়ে 
উঠল না, প্রায় মেইথানেই মনটা হঠাৎ বহিমুখ হ'য়ে উঠে, হালফ্যাসান মত কথায় দেশসেবা, সমাজসংস্কার 
ইত্যা দর দকে মনটা ছুটে বেরিয়ে পড়ে । প্রসন্ন একটী বিড়ীল আছে, সে কখনও কখনও আমার ছুধে 
ভাগ বসার, সেটাকে প্রসন্ন বড় ভালবাদে ; প্রসন্নর সে মার্জার-গ্রীতি, আমি বুঝতে পারি, তার বুভূক্ষিত 
মাতৃহৃদয়ের সস্তান-গ্রীতিরই রূপান্তর, আর কিছু নয়। অনেক শ্ত্রী-হুলভ বাতিক (1775159%) তাদের 
হদয়ের কোন না কোন জ্ঞাত ব৷ অজ্ঞাত শুন কন্দর পূর্ণ করার বার্থ চেষ্টা মাত্র । 


রমণীর এই মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্ীত্ব বজায় রাখবার জন্য, নুল্গ্রদশণ হিন্দুশান্ত্রকার কন্তামাত্রেই বিবাহ অর্থাৎ, 
স্বামী »স্পর্কের বাবগী করেছিলেন । (0991:81)1 বা 0108097-এর অনিশ্চিত জুয়াখেলার উপর যৌন” 
সম্মি্নের ইমারত তোলার ব্যবস্থা করেননি । ইউরোপীয় কুমারীগণ অনেক সময় সেই 10907 অর্থাৎ 
বন্ু-সাম্মিলন ব। বধূ-সম্মিপনের “বিষম ঘুরণ পাকে" হাবুডুবু খেয়ে হীপিয়ে উঠে, মাতৃত্বে তথ মনুস্তত্ে 
জলাঞ্জলি দিয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। 


আমি তাই বলছি--মা-সকল মা হও | 0১5511 ব 55৪: ব্লু, পভ! বল, সমিতি বল, বক্তৃতা বল, 
বৈচিত্র্য হিলাবে খুব অভিনব হ'লেও ওসব পন্থা মা হওয়ার আগে নয়। “বাবা মেয়ে'র পুষ্টি করে সংসারের 
সর্বনাশ করে না। দেশের পর্ধবনাশ করো না। আমি বলে রাখলুম-- পুরুষ পুরুষ, স্ত্রী স্ত্রী--05 


811) 8101] 06৮61৮00305 
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৬। নাব্ী-আঙ্গল 


কুমারাত্ব, নারীত্ব এবং মাতৃত্ব--এই তিন শক্তির অভিব্যক্তির ধারা--শক্তিদয়, শক্তিবিকাশ এবং 
শক্তিপ্রকাশের যুগ । ৃ 


ধ্াথম অবস্থাটিকে শক্তিনঞ্চয়ের যুগ (29:50081 ৪০০01018010 ) বলা যেতে পারে। কুমারী- 
শক্তিকে আমর! হৃদয়ের অর্থ দিয়ে পুজা করি, কেনন। শক্তি-গুত্রবণের অনস্ত গোমুখীধার। কুমারীত্বের ভিতর 
লুক্ধায়িত--সে যে বর্তমানের ভিতর ভবিষ্যতের উজ্ভ্বল মোহন ছবি। এই সময় সীমাবদ্ধ গণ্তীর মধো 
সামান্ত ক'জনকে নিয়েই তার কারবার। তবে এই সময় থেকেই শক্তি সঞ্চিত ও সংযত হ'তে থাকে । 
আমাদের শে গৌরীপ্ানের ফল এই দড়াত ষে, ভিত্তি ঠিক ন' করেই আমর! তার উপর প্রাসাদ গড়বার 
কল্পনা করতুম্‌। খের বিষয় সেদিন চলে যাচ্ছে। আশা করি এখন থেকে শক্তি সঞ্চিত ও সংহত হ'লে 
তবেই কুমারী নারীত্বের তথা দেবীত্বের পথে যাত্রা? করবেন্‌- নতুবা নয় । এই হ'চ্ছে [:81.12)8 927194 
এই লময় আদর্শ টিকে বেশ হুম্পষ্ট ক'রে কমারীর প্রাণে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে, আমরা হয়ত লক্ষাজষ্ট 
হয়ে পড়ব। 

দ্বিতীয় স্তরটিকে শক্তিবিকাশ্রে যুগ (0০৮10710620) বলা যায়। এইস্তরে কুমারী নারীত্বের 
ভিতর দিয়ে মাতৃত্বের তথ। বিশ্বে্ধ পথে যাত্রা করেন! বিশাল বিশ্বের একখানি লম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহ 
ততোধিক অপরিচিত পরিজনের ভিতরে কুমাটী সামান্য একটুখানি স্থান দখল করবার জন্য উপস্থিত হন। 
অপরাচতাটিকে সকলেই “দেব” ভিলাবে বরণ করে “তালেন। এই সব থেকেই শক্তি-লীলার পরিস্ষুরণ। 
পূর্ববনঞ্চিত শক্তিবলেই তিনি অপরকে আপন করেন, অনাস্মীয়কে আক্মীয় করিতে সমর্থ হন, অপরিচিতকে 
যুগযুগাস্তরের হারানিধিরূপে ফিরে পান । শক্তির এই আশ্চর্য বিকাশ তখনই সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে, মখন 
শক্কিময়ী দেবী একটী শক্তিময় কেন্্র খুজে পান-- তখনই তিনি সেই স্থির কেন্দ্রের উপর দাড়িয়ে তার 
লীলাপরিধিকে ক্রমাগত বিস্তৃত করবার অবকাশ পান। এই কেন্ছ্রই হচ্ছে লীলার দোসর, পপি” 
কেননা তিনি পত্বীকে পতন থেকে রক্ষা করেন ; এবং দেবী নিজে প্পত্বী”- কেননা তিনিও পতিকে পতন 
থেকে রক্ষা করেন কিন্তু “দেসরের" ভিতরে যে দ্বিত্বভাব, শির পক্ষে ত। অসহা। শক্তি চায় মিলন-- 
একত্ব। মিলনের নিবিড় ব্যাকুঃতায় উভয় কেন্দ্রের প্রাণ-মন বণদর্শ প্রেমের মোণার কাঠি স্পর্শে এক হয়ে 
যায়। আর দ্বিত্বভাব নেই-.তথন “পতি, হয়ে যায় “ম্ব-_-আমি”, তখন স্থির কেন্দ্রের উপর তার৷ শ্বপ্রতিষ্ঠ। 
এই অবস্থা যদন্তি হাদয়ং তর, তদস্ত হাদয়ং মম',.....এই সরল হ্রন্মর মন্ত্রটার পূর্ণ পরিণতি ও দার্থকত]। 
কুমারী-শক্তির এই প্রথম দেবীত্বলিদ্ধি, কেননা! একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতকে তিনি “আপন হইতেও আপনার 
করছে সমর্থ হয়েছেন । এই সময় থেকেই “ামি পরিধির বিস্কৃতির আরস্ত', কেননা কেন্জই হ'বার 
সম্ভাবন। নেই। 


শক্তি আবার সীমাবদ্ধ থাকতে রাজী নয়। অসীমের বাশী তার প্রাণমন আলোড়িত ক'রে তাকে 
বিশাল বিশে আহ্বান করে । তখনই বনু হবার বাণনাটি প্রাণে জাগে । এই বামন! থেকেই স্াটি। শক্তির 
এই যে একত্ এবং বন্ৃত্বের ভিতরে আনাগোন! এই ত হৃষ্টিলীলারহন্ড । এই তৃতীয় গ্তরটি কচ্ছে শক্তি 
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ভারতের নারী 


প্রকাণের যুগ (2২5৪11801০0 )--নারীত্বের চরম প্রকাশই চ্ছে মাতৃত্ব! আজ তিনি সম্তানের ভিতর 
নিজেরই আত্মা প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পান। আজ তার চোখে সমস্ত বিশ্বই মধুময়--আজ আর শক্রতে 
মিত্রতে এজ নেই-_তিনি বিশ্বজননী_-তোমার, মামার সকলের মা । আর পেইজন্যই যে মুহুর্তে হিন্দু 
সন্তানকে নিসের আত্মারই মূর্ত বিগ্রহরূপে লাভ করেন, পে মূহুর্তে, পত্বী কার পত্ধী নন__তি“ন তারও ম1। 
এইজন্ তন্ত্রের উপদেশ-_-রমণীকে জণনাতে পরিণত জর, ভোগ-পিপালা মিটে যাবে। 


এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্র/সঙ্জিক হবে না! অত্যপ্ত ছুঃখের সঙ্গে বলতে বাধা হচ্ছি ষে, 
আমরা আঁধ্কাংশই 'মুখে এৰং লেখায় যাই বাঁস না কেন, কাজে এবং বাবহারে নারীর নারীত্বকে পদদালত 
ক'রে শুধু দৈহিক সম্বন্ধাযাকে বড় ক'রে তুগেছি। শিক্ষার ও যুগধর্মের মারফতে যে সব নারীর জীবন সুন্দর 
ও বৈচিএ্যণয় হয়ে উঠেছে, ভার শস্তর যে ক্রমে বিবযে উঠেছে মে খবরও আমরা রাখি। গন্ধ “পাত- 
দেবতা” মোহ এ ছুর্ববার লতরঙ্গ হেশীদিন রোধ করতে পারবে না । আজ নারা হাঁড়েহাড়ে ভুগে দেবতা 
ও পশুর পাথক্য ৰেশ করে যাচাং ক'রে নিতে শিখেছেন । যেদিন কুণ্ডু আগ্নেরগির সহসা সঞ্ষ্ষোভিত 
হয়ে উঠবে, গমোদিন হয়ত বাংলা স্তস্তিত হবে। লময় থাকতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নারী শুধু 
রমণী নন--তিনি নারী--এবং ভাবস্ৎ বাংলার জননী । ভাই বাঙালী সাবধান ! | 


কিন্তু যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। নমস্ত বিশ্বকে প্সাপনার ক'রে প্রেম তৃপ্তি পায় না। আসীমের 
আহ্বান তাঁকে দুরে--আরও দুরে টেনে নিয় যাঁয়। শক্তি মহাশক্তির মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তবেই 
পরিপূর্ণ সার্থকতা লা করে । তখন স্বামী জগৎম্বাসীতে পারণত হয় 


সং সঃ 


যা অনুনায়কে নূশ্দর কবে; সপূর্ণকে পুর্ণ করে, বিচ্ছেদকে মিলনের রাগিণীতে ভরপুর করে দেয় এবং 
অনামগ্রন্ের ভিতর যা হুসামপ্রন্তের াবটুকু ফুটিরে তুলছে গাবে, তাঁকেই আমরা হ। লামে ভিচিত করি। 
নারী নেই শ্লীরূপিণী মহাশক্তি: কিন্তু পারপাখিক আবেষ্টনের শচ্যায় চাপে নারা ছাজ শ্রীত্রষ্ট এবং আমরা 
শ্রীহীন _লঙ্গ্াছাড়। । 


সেই সপ্ত আটিকে জাগিয়ে ভুলবার জনক সন্ততঃ বাংলায় একটা অ:ভনধ সাড়া পড়ে গেছে । সেম্ত্রী 
ফুটে চুক আমাদের পল্লীমায়ের বুকে, নবনাগরিক সভ্যতার মন্তরে, বঙ্গনমাক্সে এবং নির্মম শাস্ত্রের 
“অচলায়তদ” চুরমার কারে । আমার বাংলার প্রতোক নরনাবা শ্রী দম্পন্ন হ'য়ে এক অভিনব “দেবজাি” 
গড়ে তুলুক । €দক্ল্মা পতোক নবনারীকে দ্বরাট এবং ধাধান ভয়ে দ।ড়াতে হবে_পরমুখাপেক্ষী হলে চলবে 
না। প্রবীণেস দল হয়ত স্্রী-স্বীধীনতা শুনেভ আতকে উঠবেন । কিন্ত হামাদের মতে দ্বাধীনতা মানে 
দ্ষেচ্ছাচারিতা কিং?) উচ্ছজ্বলতা নয়--্থ'খীন্তা হচ্ছে নিজের অন্তর-দেবভার অধাঁন 211 


আমাদে তথাকধিত স্ত্রা-স্বা্ীদতার যে বাভিচার হয়নি, এমন কথা বলি না। আমা ফোর 
ক'রে বাইরে থেকে স্বাধীনতা চাপিয়ে "দিয়েছি, অথচ তখনও ক্ষেত্র গ্রস্তত হয়াঁন। কাজেই ছু'এক 
জায়গায় ষে কুফল ফলবে মে ত গান]! কথাই । ব্ী-ন্বা্ধানঠা দেরে বলে পুরুষ দে ম্পদ্ধী করে, সেটা 
নিতান্তই মিথ্যা কখ1--ফাকা ঠাল। স্বাধীনতা দানের বস্ত্র নয়, অন্তরের ভাখলন্ধ ধন, অন্ধকারের জীৰ 


১৯০ 


নারী-মজল 


অতখানি আলোর সমারোহ সহা করচে কি ক'রে। প্রথমে জ্ঞানালোকে এই অন্ধকার অপসারিত 
করতে হয়, তথন হ্বার্ধীনতাকে জোর ক'রে চাপিয়ে দিতে হবে না, সে আপনি এসে তার শ্বর্ণ সিংহানন 
বি'ছয়ে নেবে । ৮ 

নারী, মনে রেখো তুমি সেই জগতের চিদাধার শক্তির একটি বিশিষ্ট অংশ। তুমি আক্মবিস্মৃত 
এবং একটু বেশীমাত্রায় বৈষৰী হায়েছিলে বলেই তোম'র এই ছরবস্থা। শক্তিহীন! না হ'লে কি 
তোমার পায়ে শিকল পবিয়ে দিতে পার্তুম? তোমার পায়ে শিকল পরিয়ে আমরাও আষ্টেপৃষ্ঠে 
শিকল-বীধা--পদদলিত ; শক্তির অভাবে আমরা নিদ্িয ভয়ে পড়েছি। আজ আমাদের মত 
তোমাদেরও মনের শিকল কেটে ফেচতে হবে। “আত্মনং বিদ্ধি আত্মস্থ হয়ে নিজেকে জান, বুঝবার চেষ্ট। 
কর. অন্তন্মখ হয়ে আপনাকে মহাশ-ক্তর অংশ বলে জান, তারপর এন ছুজনে মিলে একট। মহাস্ৃষ্টির 
সুচনা করি। 

তবে এগ সহধন্মিণী, তোমার মাহেশ্বরী শক্তি নিয়ে যেখানে বত অপূর্ণতা, অক্ষমতা এবং অনুনারত। 
আছেঃ তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ড খণ্ড ক'রে দাও, যেখানে তোমার শাত্তপন অবমাননা দেখবে ঠেখানে 
তোষার তীব্র তেোোতিতে অপমানকে পরাস্ত এইং লজ্জত করে তোমার সহধন্মীর অন্তরে কর্মশক্রির 
প্রেরণা দিয়ে বিশ্বের সমস্ত শুভকাঞ্জে তার পাশে এসে দাড়াও এবং তোমার বৈষ্ণবী শক্তি €প্রমে, গানে, 
আনলে বিশ্বে চিরবসন্ত আনয়ন করুক । 


জগন্ধাত্রীরূপিণী মা! আমার তোমার ভিতর ব্রন্দী, বৈষ্বী ও সাহেশ্বরী শত্তিত্রয়ের অপূর্ব সামপ্রহঃ 
সংলাধিত হয়ে বিশ্বে এক নবধুগের সুচনা! করুক। তোমার অপূর্ণ আশাকে সাথকতার পথে নিয়ে 
যাবার জন্তু তোমার সন্তানদের প্রাণে সেই মহান 'শাদর্শের অঙ্কুরটি যতনে রোপণ করে দাও--তুমি 
হয়ত দেখতে পাবে না--কিন্তব কালে পেই অস্কুরটি এমন এক মহামহীরছে পরিণত হবে, যার শীতল 
ছাদ্লায় বসে বিশ্বমানবের তাপিত. প্রাণ শীতল হবে, ধন্য হবে, পবিত্র হবে। 
ন!রী--নারী, নারী--বিশ্বজননী, নারী-- জ্ঞান-ঞ্জেম-কর্দের ভ্রিবেণী, নাবী--গ্্রী, নারীস্শক্তি ও 
স্বাধীনতার উৎন। আমর সেই বিশ্বাত্মিকা জাশপরের জাতকে “নরকপ্ঠ ছ্বারং” বলে ঘৃণা করে এসেছি। 
তাই আমাদের সাধনার ক্ষেত্র হয়েছে রুদ্ধধর, চোরাগলি এবং পর্বধতের গহ্বর । দে আত্মদর্শন ছিল 
্বার্থ-ুষ্ট, কাজেই ব্যর্থ ; সেখান থেকে ফিরে এসে যদি এই বিরাট কর্ণক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে সেই 
'আমি'কে মহত্বর ও বৃহত্বরভাবে পেতে দার চেষ্টা করতেন ত! হ'লে দে ছিল স্বতন্ত্র কথা। কিন্ত 
গহবর থেকে ফিরবার পর তারা খুজে পান'ন, হয়তো! সে চেষ্টাও তাদের ছিল না। এটা হচ্ছে 
সামগ্জন্কের যুগ । বৈরাগোর ভিতর এবার নয়, এবার-- 
“ঞ্সসংথা বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 
লম্ভিব মুক্তির শ্বাদ। 
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে অ্বলিয়। 
প্রেম মোর ভক্তিরূণে রহছিবে ফলিয়া। 
এবারকার অভিষান কাউকে বাদ দিয়ে নয়--কাউকে শিছলে কেলে ণয়, এশার চোরাগলিতে নয়”" 
একেবারে বিশ্বের সদর রাজপথে । আনন্দবালারে। 


১৯১ 


৭| মাজে স্ীসমস্য। 


রা র্‌ ক না গা 


স্রা'লোকেরা মাতৃত্বের নিমিত্ত বড় লালা'়ত, তাঠ!দ্র সমস্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গ মাতৃত্বের উপযোগী 
করিয়া গঠিত। তাহারা মাতা হইতে না পাইলে তাহাদের জীবনই যেন বার্থ হইয়। যায়। সুতরাং ইহা 
তাহাদের মুখা অভাবের ভিতর গণা। আমাদের অগ্ভ সকল অগাবহ গৌণ আভাব। আমাদের গৌণ 
অভাবের অন্ত নাই। সভ্যতা বিকাশের সহিত আমবা অনেক গৌণ অভাব পূরণ করিতে পারি বলিয়া 
তাহাতে অভ্যস্ত হইয়। আমরা অনেকেই মুখা অন্থাবের ম্যায় তাহাদের বশবর্তী হুইয়] পড়ি। দেগুলি 
নাপাইলেও আমরা হখে থাকিতে পারি। সুতরাং প্রধানত যাহাতে লমাজের দকলেই মুখ মভাবগুল 
পুরণ করিতে পারে তাহা দেখ! উাঁচত। এবং যে পাগমাণে যে সমাজ নকল লোকের দেই মুখা 
'অভাবগাল পুরণ করিতে না পারে, সেই সমাজ তত অম্পূর্ণ। কতকগুলি লোক জাহাদের অনেক 
গৌণ অভাব পুরণ করি:ৰ আব বাক!গুলি তাহাদের মুখা এভ'বগুলি পুরণ করিতে পাববে না-ইহ] 
ম্য়নঙ্গতও নয় এবং বঞনীয়ও নয়। পঞ্লেবই মুখ্য এভাবগুগি পুবণ ঞ্ারয়া৷ ৩বে গৌণ অভাব 
পুরণ কর! ও অন্য নান! দিকে উন্নাতির চেষ্ু। করা উচিত। এই মুল তন্বটি স্মরণ রাখিয়া! নানা 
প্রকার সমাজজগঠন-পন্ধতি পধাবেক্ষণ করিতে হইবে । অনেক্* প্রকার সমাজগঠন পদ্ধতি এতাবৎকাল 
প্রবত্তিত হইয়ছে। তাহার মধ্যে মূলতঃ বাক্রিতান্ত্িক (1,35104911১5০) সমাজ এতাবৎ পাশ্চাত্তা 
জগতে প্রবর্তিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্তো, বিশেষ৬ঃ হংলগ্ডে, এই বাত্তভাস্ত্িক 
সমাজের চরম বিকাশ হইয়াছিল । পাশ্চান্তা জগতের উন্নত ও প্রভাব দেখিয়া আমরা নেই সমাজাদর্শ 
আমাদের সমাজগঠন আদশ অপেক্ষা তাল মনে করিয়া আমাদের পুরাতন সমাজগঠন ভাঙ্গিয়। 
ফেলিতেছি। তাই একবার দেখ1 যাউক, জাঠাঙ। আমাদের কোন বিশেষ হুবিধ। হইবার প্রত্যাশ। 


আছে কি না। 


কঃ ক ং এ ৬০ 


দী-দমন্তাও কিরীপ ভীষণ হইবে ও পাশ্চান্তো কিরূপ হইয়াছে, তাহাও দেখাইতেছি। যেখানে 
সকল লোকেরই নিজের নিজের উপার্জনের উপর নির্ভর করিতে হয়, গেখানে অনেক লোকই একেবারে 
বিধাহ করিতে পায় ন!; কারণ, গকল লোক কোন কালেই এত উপার্জন করিতে পারে না, 
যাহাতে সে তাহার স্ত্রীংপুত্রপ্দিগকে তাহার আকাজ্ক্ষিতরূপে ভরণপোষণ করিতে পারে ও পরেও সেইরূপ 
করিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়ত। থাকে । অনেক লোকই অধিকতর উপাঞ্জন ক্ষমত। পাইবার আশায় 
বহুকাল বিবাহ করে না। অনেকের ইতিমধ্যে যৌবনকাল দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, অনেকের 
প্রোিকালও অবিবাহিত অবস্থায় কাটিয়। যায়। যৌবনই উপভোগের সময় । সেই সময় যদি কাটিয়া 
যায়, তখনই যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সার জিনিষ ভাশবানা উপভোগ করতে ন! পার! বায়, তাহা হইলে 
জীবনের নুখ--বিশেষতঃ, গরীবদের--কি রাইল? ইহা অপেক্ষ। হুর্ভাগ্য কি আছে? ব্যক্তিতাস্ত্রিক 
সমাজে এই ছুর্ডাগা অধিক লোককেই ভুগিতে বাধ্য কর! হর়। পরিণত বয়মে আধিক সচ্ছঙ্গত! কি 


১৪২ 


সমাজে জী-সমন্তা 


ক্ষতি পূরণ করিতে পারে? যৌবন ত সর ফিরিয়া আদিবে না। হয়তো পে তাহার মনোমত স্থানে 
অর্থাভাবেই বিবাহ করিতে পারে নাই। ইতিমধো হয়তে। সেই স্ত্রীলোক অন্তত্র বিবাহিত হইয়াছে! 
এইরূপ প্রায়ই ঘটে । ডখন তাহার হৃদয়ের ক্ষোভ কত, ভাহা! কে দেখে? যা বহু লোকই অবিবাহিত 
বা নেক কালই বিবাহিত থকে, তাহ] হইলে বহু স্ত্রীশলোকণ একেধারে অবিবাহিত বা! বহুকাল 
অধিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়। যথন তাহার! বহুকাল অবিবাহিত খ'কেন ততকালে ্টাহাদের ঞ্চকুতিগত 
মাতৃত্বেব আকাঙ্ষী অপূর্ণ থকায় ওকুতি ভাহার পাঁরশোধ লয়; তাহাদের জীবন লরস রাখিবার ষুল্‌ 
উৎস গুকাইয়া যাঁ়--শীননই শুফ হয়। আশার ক্হকাল মবিবাচিত থাকিতে ৬/জে অধিকাংশ 
স্রীলে'ককে তংকালে অথোপর্জন করিয়া শিরেদের গ্রাগাচ্জাদনের বন্দোবস্ত কারতে হয়। এরূপ 
অথোপাঞ্জন কাঁবতে হইলে পুরুষদ্গের সহি গুডিযোগেতার কম্ম করতে হয়। শ্রীকোকেরা গুকুতিন 
নিয়মে পুরুষদিগের তপেক্ষ। হুর্বল। শ্ভুরাং পুরুষাদগের সহিত গ্রতিযোগ্তায় কশ্মক্ষেত্রে আমতে 
হইলে তাহাপিগকে বিষম শ্রতিযোগিতায় অবতীণ হইতে হয়। তাহাব উপর মালিক রজোপিঃসরণকা লীন 
ভাতাদের একটা স্নায়বিক উত্তেজনা! আসে; শরার দুর্ধল ও শ্বসম্্ তয়। তখন তাহাদের 1বশ্রাম 
একান্ত আবগ্তক, সকল চিকিৎসক ইহান্বকার বরেন। ঠেই সময়ে বিশ্রাম না পাইলে তাহারা নানারূপ 
পীড়া গ্রস্ত হয়েন ; রজঃসংক্রান্ত নানারপ ব্যার্ধ হয়। অথচ পুরুষাদগের সহিত গ্রতিযোগিভায় কশ্মক্ষেত্রে 
তাহার এদরূপ বিশ্রাম পান না। তন্ন এইরূপ কাধা করাইয়] তাহাদগকে যে কত নির্ধ্যাতন করা 
হয় তাহা] কেহ দেখে না। ভ'হাদ্গকে এঠরূশ কাধা করিবার আধকার দেওয়ায় ভাপ ঘোড়দৌড়ের 
ঘোড়ীকে ছেক্রা গাড়ী টানিবার আঁধক্ষার দেওয়ায় কোন প্রভেদ আছে 1কনা--তাহা পাঠিকরি। 
বিবেচনা করুদ। প্রাচীন হিন্দুদের চক্ষে ইহাকে তুলাধিকার দেওয়া বল! একরপ নিন্ম পরিহাস ও 
ভীষণ প্রতারণা বলিয়া প্রতিভাত হয় 


গং ০ রঃ 


আবার শ্ত্ালোকেরা কম্মক্ষেত্রে নামিলে বহু কন্মপ্রাথী হওয়ায় কম্মীদের মাহিয়ানা কম হয়, কণ্মু- 
দময়েরও পারমাণ ক্রমে বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্ত আবার স্বাস্থাহানি হয়। একথ। আমার কপোলকলিত নয়, 
পাশ্চাত্যে ইহ। হইয়াছে; এবং স্্রী-্বাধিকার সন্বদ্ধে একজন প্রধান নেত! 11167 155 এবং অন্ত 
অনেকেও শে কথ বলিয়াছেন । এইরূপে ধাহারা নিজে উপার্জন করিয়া নিজেদের ভরণপোষণ করিয়া 
আসিয়।ছেন, তাহাদের আর গৃহস্থালীর কার্যে প্রবৃন্ধি হয় না। পুরুষদের সহিত গ্রতিবোগিতায় কর্ম 
করিয়া] তাহাদের প্রকৃতিতে পুরুষহলভ কাঠিগ্ঠ আয়! উপস্থিত হয়; শ্্রীপুরুষদের ভিতর একটা 
বিদ্বেষভাব আপিয়] উপস্থিত হয়-_পাশ্চাত্তে তাহা হইয়ছে এবং ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে । এইসকল 
কথাও উক্ত 11১ 1৬৮ ভাহার বধ ভাষায় গনুবাদিত 19৮০ 871 110744£6 নামক পুণ্তকে 
লিখিয়াছেন। তিনি মারও বলিয়াছে ন যে, স্ত্রা-পুরুষদের পুরামাত্রায় আলাহিদ কশ্প্রবিতাগ যেরূপ পূর্বের 
ছিল, তাহা না হইলে এই প্রতিযোগিতা এই বিদ্বেষভাব করূপ ভীষণ হইবে--তাহ]1 বল! বায় না। 
ক্রমে শ্ত্রীলোকদিগের মাতা হইবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাই লোপ পাইবে- অন্ত কোনরূপ মাঝামাঝি 
বন্দোবপ্ত হওয়া! আঅদস্তব। এইরূপ কাঠিন্ত ও বিদ্বেষভাব হওয়ার ফলে পরে তাহাদের বিবাহিত জীবনও 
হুখময় ও শাস্তমর হইতে পারে না। আবার ব্হছকাল এইরপে কর্দ করিয়া জীবন যাপন করিয়া 
তাহারা তাহাতে অত্যন্ত হইয়া পড়েন ; নুতন করিয়! গৃহস্থালী ও মাতৃত্বের উপযোগী হওয়। তাহাদের 
পক্ষে দুঃসাধা হইয়। পড়ে । তচুপযোগী শিক্ষা ও পরের যত করিবার অভ্যাসের অগ্ভাবে তাহার! মাত! 


২৯৩ 
১৩ 


সারভের নারী 


হইবার অনুপধুক্ত ভইয়1 পড়েন। মাতৃত্বে আর তেমন হুথ পান না হুতরাং পুত্রকম্ভাদের সহিত বহুদিন 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাখিতে পারেন না। তদ্ভাবে অপত্যদেরও ন্রেপ পিতৃণমাতৃতক্তি উদ্দীপিত হয় ন|। 
ক্তরাং বৃন্ধবয়দেও, পুব্রকম্তাদের আন্তরিক যত্ব ও সেবা পান না। তাহারা কাছেও আদে ন1। 
ভাড়াটিয়। দেব। ভিন্ন অন্য কিছু উপভোগের জিনিন থাকে না! আমাদের গরাব দেশে অধিকাংশ লোক 
অথা5াণে তাহা ও পাহবে না, প্রায় মকলকেহ নির্জ। কারার দের ছুঃখ ভোগ ক'রতে হইবে । এইজন্য 
বৃদ্ধধয়ন পাশ্চাত্তদের কাছে এত ভয়ঙ্কর | এদকে মাতৃত্েত উপযে।গী শিক্ষা! ও অভ্যানের অগ্ভাবে, 
মাতার যেরাপ যত ক্করা ডাচ তম জানের অভ'নে অপতাদের হ্বাগাতঙ্গ য়, অ'ধক ।শশুর মু হয় । 
কনেকেহ [বদাতস পকেও পানা কারণে পুর্ধা মত কম করিয়া উপার্জন কত থতকন , দেরাণ কণ্র 
করায় অপতঙাদের ণমাক তত্ব ,ণধান ক'বতে পারেন না তাং শিশুর। গন হয়--শিশ-সুতার হার 
আমাদের দেশের অংগিন। কম বাজয়। পঠকত্গ এত কথাটা আতির'গ্৩ মনে করিবেন না । বিলাতে 
যেরূপ দল পোককে নানারূপ শিক্ষা দেএয়া হর-গিবাধদের শুবধাণ যে নানারপ প্র তান ও সুবিধা 
আছে তাত আমাদের নাতি এবং ভাহা কারবার গাধাও আমাদেপ নাই । আমাদের দেশে শতকরা ৯৫ 
জন একান্ত গর্ব, তাহা মনে রাখতে হইবে । ষখনশ বিলাতে গরাবেব জন্য রাজকোধ হইতে এত খরচ 
হইত না, তখন তাঁভাদের ।শশু মৃত্যুর হার এখনকাব থিগুণ ছিল-_ধেখানে অবন্থাপন্নদের শিশু-মৃত্যুর 
হার শতকরা আটটি ছল, গণীবদের সেখানে ৩৭টি ছিল (52৪ 1২০৮, (03190030901 025 
14077010555277157)) 1 আমাদের দেশে হাদপাতাল, শ্শিশু-পর্িচর্য।ালয় নাই বগিলেই হয়। সমস্ত 
ইংরাঙাধিকিত ভার৩বর্ষ ম।এ ৩,৯২৭টি হ।পপাতান আছে! তাহাও বেশীর ভাগ নামে মা । মুতরাং 
আমাদের দেশে এবপ প্রথা প্রচালত হইলে শিশু মৃত্যু অনেক বা'ডয়া যাইবেই । 

যে নকল স্ত্রালোক ভদাঞ্জন করিয়া আপশিয়াছে তাহারা অর্থ বা সম্ত্রম বা অন্য গ্রলোভন 
সামলাইতে না পাবায়। কিছ। ছুই শের উপার্জন বতীত লংনার্যাত্রা শির্ববহ করা অগ্ছবিধজনক 
বলিয়। হ্া"ণবেই পুর্ধেণ মত উপাজ্জ' কাণচঠ থাত্ে। তাহা হইলে স্বামাশন্্রীতে ছুহজনে কম 
করিয়া গারম্রন্ত হয়া গগীবশ নখ্রামের পাশা ঝঞ্চট ৩ ভগ্নশ। লইয়া যদন গুহ ফিরিবে, তখন কে 
কাঁহাকে বত কানবে? তখন শবম্পবের বাধহার ও যত নিগ্ধ হই।ার প্রতাশা থাকে না; দেখানে 
৪7757527557 থাকে না. রাত্রিযাপনের 
বাসায় পানণত হস | পামান্ত কারণ কলহ তং হত হয় -বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। পাশ্চাত্ু; দেগে তাহা 
উভ্তরোত্তৎ :বাড়তেছে | বিবাহবিচ্ছেদ বুদ্ধি হইবার এবং বিবাহ সখকর ন হবার আরও অংনক্ক 


কারণ আছে । 


সক দেশেই জারজ সন্তানের ভিতর শিশু-মুডা অধিক হয়--বিবাহিত সন্তানদের ছ্বিগুণেরও 
আঁধক। শ্রথম কাবণ, একা মাত তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া উাঠতে পারে ন1, তাহার! 
তাহাদিগকে গ্রতপালন করিতে নিদ্দারু1ভ।বে নির্ধাতিত হয়। যে সকল্গ পুরুষ অবস্থা ভাল নয় 
বলিয়। বিবাহ করেন না, অথচ অপর স্ত্রীতে সঙ্গত হয়েন, তাহাদের এই কারে কত কাপুকমঘন্ত, 
কত নাচত্ব এ্রকাশ পায়, তাহা একমাদ্॥ পাঠকবগকে অনুধাবন করিতে বলি। পুরুষমানুষ হই! 
তিনি ও তাহার স্ত্রী, ছুজনের সমবেত চেষ্টায় অপতা পালন করিতে সমর্থ নন বলিয়া বিবাহ করিলেন না 


১৯৭ 


সমাজে আ্্রী-সমন্যা 


অথচ একটি স্ত্রীলোকের একার ঘাড়ে সেই ভার অকৃষ্টি হভ!বে চাপাইলেন-_- সেই সম্ভানের ও তাহার মাতার 
কিরূপ ছুর্দশ। হইবে, তাহাদের জীবন কিরূপ ছুবিবিষহ হইবে, তাহ] ভাবিবার আবগ্কতা বোধ করেন না। 
আমাদের দেশে ইহ1 মহাপাতকের ভিতর গণা ছিলি। পাশ্চাত্তে এপ ৭ কাধা অনেকেই করে । অনেকে 
বলিয়! থাকেন যতদিন স্্ী-পুরুষদিগের সম্যক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা! ন! হয়, ততদিণ বিবাহ মা করাই 
ভাল_তথন এইরূপ কর।টাই বিধেয় ; স্ত্ীক্ষে নানারূণ গৃঃকা্। _দাসিবৃত্তি করান, ভাগাদিগের উপর 
ভয়ানক অত্যাচার করেন । ভাহাদিগকে জিজ্ঞাদ। কর, এই নিয়ম গ্রবত্তি ৮ হইলে আমাবেব এই গবীব 
দেশে কয়জন বিবাহ কারতে পারে? শতকরা « জনের অধিঠও পয়। তখন বাকা ১৫ দনক্ষি কগিষে ? 
তাহার! সকলেই কি ক্রন্গারী ব! ধন্ধগণী থাকত পাবে? শির নরকে কেবল বিলাসে রাখা, আর 
অন্য ভ্রীলেকের। এহরূপ কইছোগ ককক-তাহা কৈ স্্রীজাতির প্রতি অধিক সম্মান বা শাপ বাবভারের 
নিদর্শন, ন। নিষ্জের অধকতর স্বার্থপরতা বা অগামকর নিদশন পাঠকধর্গকে অনুধাবন কাগিতে বলি : 
পাশ্চাত্ব' সমাজ এইরূপ বাধার করেন এাং আনব স্বাপো ক দথের প্রতি অভচার করি সেন, এবং 
তাহার! দনম্মান ব।বঠার কহেণ বলেন, এবং আম! তাহা মানিয়া আহ, আশ্চর্যা ! 


ক ক রঃ ক 
সু ঞ রি রঃ রং 


অ'ধক বয়সে যখন ব্বাহ করা হয়, উন দুইজনে বছ স্ত্রী ও পুরুষের সভিত মিশিয়াছে- আনেন এতি 
আকধণ হইয়াছে! পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের অন্ভাবে বা আধিক বাঁ অন্য প্রতিবন্ধক থাকায় হয়তো 
আকধণের স্থলে বিবাহ হইতে পারে নাই। অনেকে এরূপ আকবিত গুলে উপগত হয়। আমেরিকার 
যুক্তরা/্্রেব ডেন্ার সঠরে শিশু-সপরাধের বিচারক লিগুদে সাহেব তাহার লিখিশ 7৫5০৮ ০ 11০96 
2০4০৮ নামক বিখাত পুস্তকে ভাহার ২৫ ব্ৎ্সরেপ কর্োগলক্ষের অভিজ্ঞতার ফলে লিখিয়াছেন যে, ১৪ 
হইতে ১৭ বৎসরের যুবতাদের শিওর নিদেন শতকব। ২*টির চরিতরদোধ হঠযাছেগ | পুবধণজাশ্াণীতে 
সাধারণ লে।ু৯র 1বঙ্বাম, কোন ১৩ বৎসরের অধিক বয়স্ক। যুবভীর আন্গতযোশি নই । ইত 178৩5195% 
0119 লিখিয়াছেন। তিশি বলেন, ইংলাগ্ডের ষ্টাফে$নায়ারে বিবাহের পূর্বেব ছেলে তংয়া দেই প্রদেশের 
রীতির ভিত? গণ্য । অন্তান্ত অপেক স্থলে এরপ হয় তাহাও লিখিয়াছেশ । তাহার আগশ্যপ্তাবা ফগ। কি 
হয় তাহ একবার ভাধুন। আবার যদ ন্রেপ উপগত না হঞেন, তখাপি সে ক্ষত্রে দেহ আকর্ষণকাগ্রিণীর 
ছায়৷ তাহাদের হৃদযে অঙ্কিত হইয়া থাকে । এহ আকর্ষাট। অনেক স্থলে কত গহীর ভাহা খ্যাত 
ওপন্ভাসিক শরৎবাবু বহু পুস্তকেই দেখাইয়াছেন-_সেইধানেই মিলি 5 না! হওয়ায় যে ক মহাছঃখ, জদ্মের মত 
জীবন কত ব্ষিময় হয়, তাহ] সহজেই অনুমে $ এবং পরে যথন বেশী এয়লদে ব্বাহ করে, সেক্ষেত্রে তাহাদের 
কিরূপ জ্লাবধা হইবে তাহ। খতাইয়। দেখিয়। তাহার বিষাহ করে। বিবাহিত জীবনের ঘশিষ্ঠ সম্পর্কে কলহ্‌ 
অব্থস্তাবী ; বিশেষতঃ বেশী বয়দে সকলেরই পৃণক্‌ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে-_মল্প বয়দের মতন পরের 
সহত মিশিয়। যাইবার ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পায় । একত্র ঘর কারবার পূর্ব্বে কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ রকমে 
জানিতে পারে না-হ্ুতরাং পরম্পরের ম্বভাবের ব চারছ্রের নানাভাবে অজাত বা! অপ্রত্যাশিত রূপ-গ্রকাশ 
অবশ্যস্তাবী-_-তন্নিমিত্ত কলহ আরও অধিক মাত্রীয় হয়। তথন পূর্ব্ষেদ আক ধণ-স্থৃতি জাগরিত হয়-_নিজে। 
বা অপরের দ্বারার় এতারিত হইয়াছে-_এইরাপ বিশ্বান সহজেই অপে-হৃতরাং সামান্ত কলহও ভীষণ তাৰ 
ধারণ করে,_-বিবাহ হুখময় ও শান্তিময় হয় না। এইজন্য দেখ! যায় যে” সকল ব্যক্তিতাস্ত্রিক সমাজেই 
বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদ্দম] উত্তরোত্তর ধাড়িতেছে। 


১৪৯৫ 


ভারতের নারী 


এক বাক্তিতীন্ত্রিক সমাজে বিবাহ হুখময় ও শাস্তিময্র ন। হইবার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। 
সেখানে দুইজনেই পরস্পরের সঙ্গে বহুক্ষণ কাটাইতে বাধ্য হয়। যেমন ভাল জিনিষ যাহা আমর খাইতে বড় 
ভালবাসি, তাহ] প্রত্যেক দিনই বনু পরিমাণে থাইলে অন্প দিনেই তাগাতে বিতৃষ্ণা আসে, সেইরূপ ম্বামী* 
সরতে পপ্রতোক দিনই দিবারাজির বহু অংশ পর্পঞে সঙ্গে কাটাইতে হইলে অল্প দ্রিনেই উহ। বিতৃষ্ণাকর 
হইয়! পড়ে। এমন কি বিবাহের পরেই উহারা যে মধুষ]মনী যাপন (17০0৩৮7,০০)) করেন তাহারই 
ভিতরে অনেক বিচ্ছেদ ভয়! যায়। যৌথ পরিবারে থাকিলে সেইরূপ পরস্পরের সঙ্গে অধিক কাল 
কাটাইতে আমর! বাধ্য হ না, 2হিধাও পাই না--ভন্সিমিত্ত আমাদের ভিতর আঁকধণট। বহুকাল স্থায়ী 
হইতে পায়--আসাদব শিবা পিএপের হখ ও শান্তি তক্জন্ত কত খণী, তাহা! আমাদের তরুণ-তরুণীরা 
বুঝেন না। এই নি'মত্$ স্বাী-সত্রীতে কু রকমের মতজেদ থাকা সত্তেও, আমর] ॥বেশ হৃথে-স্থাচ্ছন্দ্যে 
কাঁটাইয়। দিতে পারি, যাহা কেনণ শ্্রী-পুজ্রাদি লইয়া! আলাহিদ1 থাকিলে বিশ্ষেতঃ পুক্র-ম্যাদি নিকটে 
না খাঁকিলে সচরাচর সম্ভব হয় ন। 


এই সকল নানা কারণে দেখ যায় ষে পাশ্চাত্তো বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদদম। সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
আমেরিক] যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থলে শ্রতি বৎসর যত বিবাহ হয়, তাহার অর্ধেকের অধিক বিচ্ছেদ হইতেছে। 
মনে রাখিতে হইবে যে, অনেকে প্রকাম্ত কেলেঙ্কারীর য়ে, কোথাও বিবাহ্‌-বিচ্ছেদ মোকদ্দমার অর্থবায়ের 
জন্ক' কোথাও বা অপত,দের মুখ চাহিয়! শাস্তিহীন গৃহেই বান করেন ব] কার্ধ্যতঃ পৃথক থাকেন-স্বিচ্ছেদ 
মোকদ্দমা হয় না; কুতরাং যত মোকদম। হয় তাহ। অপেক্ষা বহুগুণ অধক বিবাহ দুইজনের পক্ষেই দুঃখ 
দায়ক হয়? হুতরাং নিজের! পছন্দ করিয়। বেশী বয়সে বিবাহ করিলে দেখ! যাইতেছে যে, ফলতঃ লেরূপ 
বিবাহ সুখকর হয় না। স্ত্রীলোকের। নিজের আকাজ্িত স্থানে বিবাহিত হইতে না পাইলে বহুকাল এক। 
থাকিবার কষ্ট নহা করিতে ন1 পারায় অনেক হুলেই আধিক বা অন্ত কোন নুবিধার দিকে লক্ষা রাখিয়াই 
বিবাছিত হইতে বাধ্য হন। এইজন্ত মহাত্মা টলষ্য় ভাহার চ-1617167 50722 নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে, পুর্বকালে দাস-্দাপীর]। যেন বাজারে বিক্রীত হইত, এখন পাশ্চাত্তে স্ত্রীলোকের সেইকপ 
বিক্রীত হয়েন। আমাদের ওরুণ-তরুণীর। ভাবেন, গরস্পরকে দেশিয়] জানিয়া। বিবাহ করিলে বিবাহট বড় 
হুথখকর হয়, কিন্তু ফলতঃ যে তাহার ঠিক বিপরীত হয়, সেই অভিজ্ঞত। লাভ করিবার তাহাদের নময় ও 
সুবিধা নাই। অধিক বিবাহ*বিচ্ছেদ দেখিয়। অনেকে হয়ত বলিবেন ছুইজনে চুলোচুলি করার অপেক্ষা 
ফারথৎ হওয়া ভাল। তাহাদিগকে এই বিচ্ছিন্ন খ্বামী-স্ত্রীর অপত্যদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলি_ 
তাহার! মাতাপিতার ভিতর একজনকে হারাইবেই » একজনের পক্ষে অপত্য প্রতিপালন করিতে কিরূপ 
বিপদগ্রস্ত হইতে হয়,-বিশেষতঃ যাহার] গরীব আমাদের শতকর] **, ৯৫ জন গরীব--এবং অপত্যদের 
কিরূপ ছুর্দঘশ! হয়, তাহা সহজেই অনুমেয় মুতরাং এইরূপ বিৰাহ্-বিচ্ছেদ হওয়া সমাজের পক্ষে 
অমঙ্গলকর। মাতা-পিতারা পুনরায় বিবাহ করিলে শিশুনের দিশা আরও বাড়িয়া যায়। 


আমরা দেখিলাম, ব্যক্তিতান্ত্রিক সকল সমাঞজ্জেই জনেক যুবতী স্্ীলোককেই প্রথমতঃ বহকালই 
অবিবাহিত থাকিতে হয়। তাহাদের সংখ্য। শতকরা ২৫ হইতে ৪্টি। আমাদের ভিতর ব্রাঙ্্-সম্প্রদায়ে 
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সমাজে স্ত্রী-সমন্য। 


ইতিমধ্যে ২* হইতে ৪* বৎসর বয়স্কা ১০** স্ীলোকের ভিতর ২০টি অবিবাহিত (585 0275858৫০1৫ 
0 1367£01, 738150187 07556. 1911) 25 391 )1 ধীহারা আমাদের বিধবাদের ভুর্দাশা দেখিয়! 
আমাদের সমাজকে ভ্রীক্খেকদিগের নির্যাতনকারী বলেন ভাহাদগকে পাশ্চান্তোর এই সকল ব্যবস্থা 
অবিবাহিতার্দের অবস্থার কথ।টা ভাঁবিতে অনুরোধ করি । তাহারা কি যৌবনারস্ত হইতেই সেই বৈধব)দশা 
ভোগ করিতেছেন না? যৌবনে প্রকৃতি কি তীহাদ্িগকে যৌনমিলনের জন্য বা করয়া তোলে না! 
সেই সময়ে ফাহাদের মনোমত যুবকদের প্রতি কি তাহারা ধাবিত হন না? নেই সময়ে তাহ।দের মনোমত 
স্থানে মিলিত হওয়ার হখেৰ ম্বপ্র কি তাহারা দেখেন ছাই? তাহাদেব অধিকাংশকেহই কিবার বার বিফল- 
মনোরথ হওয়া বা তরগ্রাশার-_ অথব। প্রত্যাথানের গুরুভার হৃদয়ের অন্তুস্তলে গোপন কিয়! থাকতে হয় 
না? অনেকের কি তন্নমিত্ত জীবন ববময় হয় না? এই সঞ্ল অবিবাহিতা! স্ত্রীলোৌকর্দিগকে বি্ধবাদেরই 
মতন কাম-উপভোগ ও যৌন-€প্রম হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়; অথচ বিধবদের মতন সংযম ও তাগ- 
শিক্ষার অভাবে তাহাদিগকে প্রকৃতি প্রতিদিন পুরুষদিগের সংমিশ্রণে প্রধাবিত করিতেছে । চতুদ্দিকে 
থিয়েটারে, চলচ্চিত্রে, নাটকে, নভেলে, যৌন-প্রেমের উন্মন্ত উপে।গের চিত্র তাহাদের আকাজ্জ| উদ্দী পিত 
করিতেছে, অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাদ বৎসরের পর বৎসর, মনের মানুষ পাইবার আশায় 
আশায় ক্রমে ভগ্র।শ।য় শেষে নিরাশায় যৌবন কাটিগা যাইতেছে অনেকের প্রৌঢ় কালও কাটিয়! যাইতেছে 
--জীবনও কাটিয়া! ধাইতেছে -ইহ। কি গ্রীক পুরাণোক্জ 7197509]45এর নির্যাতন নয়? এইরূপে কিছুদিন 
কাটাইয়া মংসারের নীচতায়, শঠ চায়, *বিঙ্াস্ঠতায়, অনগিজ্ঞ। তরুণীদের কতকাংশ কখনও বা রূপে 
বিমোহিত হইয়কখনও বা! নিজের উদ্দাম কলপবাশিত গুণে আকৃষ্ট হইয়া নায়কদিগের ছারায় প্রতারিত 
হইতেছেন এবং কতক বা আত্ম], কতক বাজারতা সপ্ভান ত্যাগ কারতে বাধ্য হইতেছেন। কতক বা! 
তাহাদের মমত। ত্বাগ করিতে না পারিযা অবশেষে বারবনিতী হইতে বাধা হইতেছেন এবং যৌন-রোগা ত্রাস্ত 
হইয়। সমাজে যৌনরোগের বিস্তার করিতেছেন । কহ কাংশে বা মনের মত মানুষ পাবার আশায় দিনের 
পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বত্মর কাটিঙ্লা যায়__ত্রমে যৌবন কাটিয়া] যায় দেখিয়া অবশেষে 
অর্থের বা অস্ত কোন প্রলোনে বা অন্ঠবিধ কারণে »ননঃপৃত ও চরিত্রহীন পাণি প্রার্থীদের হস্তে আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধা হ্ইয়! হদয়ের অন্তস্তলে শিজেদের দুঃখভার গোপন করিয়া! অশ।ছ্িময় জীবন যাপন করিতেছেন 
অথব। অপহণীয় হইংল--বিবাহ*বিচ্ছেদ আনালতের আশ্রয় লইতেছেন। কশুকাংশ বা আশায় আশায় 
ৰংদরের পর বৎসর কাটাইয়৷ ক্রমে ভগ্রাশায় শেষে নিরাশায় _খিট খিটে মেজাজে, ভালবালাবজ্জিত 
জীবনে শুদ্ধ হাদয়ে আজীবন কুমারী অবঙ্থায় বুদ্ধবয়মে শির্দন কারাবাপ ভোগ করিয়। জীবদলীলা শেষ 
করিতেছেন। পাঠকবগ এই চিত্র বিকৃতমস্তিক্ষের কলপন! মণে করিবেন না-অনেক সহাদয় পাশ্চাত্য 
চিন্ঠাশীল ব্যক্তি এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন | ফরাপা পণ্তিতমণ্ডলীর সভা] (2১120005106 0১৩ 62000 
4১০৪০০০% ) ইউজিন ব্রিও লিখিত 104772852 0০9০9৫5, 77066 10288162507 1, 109027৫ 
পড়িলে তাহ। বুঝিবেন। এইরূপে পাশ্চাত্যে বনু স্ত্রীলোক তাহাদের ছুই অভ্তাবে--মাতৃত্বের সুখ এবং 
ভালবান। পাওয়। ও ভাঁলবাপিতে পাওয়া-_বন্তকাল বা চিরকাল এই ছুইয়ের অপুরণে পির্য্যাতিত হয়ঃ 
তাহাদের ম্বাযুমণ্ডুলী বিকৃত হয়_তম্লিমিত্ত তাহারা আমোদ, উত্তেজনা ও বিলাসপ্রবণ হক্স। আমর! 
তাহাদের আমোদ ও বিলাদর্রিয়ত বেখিয়! তাহাদিগকে শুখী মনে করি । কিন্তু তাহ1 যে বারবনিতাদের 
আমোদ ও (বল নপ্রিরতার মতন হাদয়ের হাহাকার চাপা দেওয়ার চা, তাহ! দেখি না । এই অবিবা হিতা- 
বহুন্গ, প্রেমহীনবিবাহিভা-বহৃল পাশ্চাত্তোই কেবল মাতৃত্বে বিভৃষ্ঃ ও পুরুষ বেছেবা স্ত্রীজাতি দেখা যায় 
পৃথিবীর ইতিহাসে জীবজগতে আর কোথায়ও তো! এরূপ মাতৃত্ব বিতৃষ্ণ, পুরুববিদ্বেধী স্তরীজাতি দেখ! 
বায় না। ইহা ঘে কত ভীষণ, কত বহুদীর্ঘকালব্যাপী নির্ধ্যাতনের ফলে নস্ভব হইয়াছেঃ তাহ আমর! দেখি 
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ভারতের নারা 


না। যেখানে যৌবনকাঁলেও পুরুষের আধিক অঙ্থচ্ছলতার ভয়ে স্ীলোকদের প্রথম যৌবনের উচ্ছসিত 
হৃদয়াবেগ তুচ্ছ করে ও তাহাদের ততকাঁলতলগ্ সর্ববতা1গী ভাঁলবান। উপেক্ষ। করিয়। চলিয় যায়-_-সেখানে 
পুরুষের স্রসোকদিগের রূপ ও বাহাগুণসন্তোগ প্রার্থী--যেখানে জ্রীজাতি যৌনরোগগ্রস্ত- দেখ'নে জ্ীজাতির 
প্রক।তগত মাতৃত্বের আকাজ্ষা ও ভাঁলবাদা-গুবনত।, ধাল তীহাপদগের জীবন সরস রাখবার মূল উৎস 
বন্ধকাল আশ্রয়াজাবে শুকাইয় যায়, পেখাঁনে ষে গকাতির প্র্িশোধে বন্ধ স্ত্রীলৌকই বিবাহে ও মাতৃত্ব 
বিতৃষ্ণ ও পুরুষবিদ্বেষী হইবে মথব। অর্থদীন পুরুষ্দগকে তাহাদের বিলানসস্ভার যৌগাইবার ও কাম 
উপভোগের সহায়মাত্র বিবেচন] করিবে ও পুরুষেরা অগারগ হইলে তাহাপ্দগকে ত্যাগ করিয় অন্য কাঁহাকে 
আশ্রয় করিবে, তাহ মীর আশ্চর্য্য কি? পাশ্চাত্তা স্ত্রীলোকদের প্রত ব্যব্হার-_তীহাদিগের মুখ্য অভাব 
মাতৃত্ব ও ভালবাদা হইতে বহুকাল ব চিরকাল বঞ্চিত ক'রয়। পুরুষদিগের সহিত ক্ষিম গ্রাতিযোগিতায় কর্ম 
করিতে অপি কার দওয়া- স্পার আহার ও পানীয় ন। দিয়! তাহাদিগকে বিবিধ তৃষণে সজ্জিত করিয়1 রাখার 
কোন পষ্দে আছে (কন! তাহ। পাঠিকাবর্গ বিবেচনা! করুন। পাশ্চান্তের কি অপার মহিমা । যেমন 
তাহাদের বা'হাক চাকচিক্যঃয় ভেজাল মাল এদেশে প্রচঙ্গন হইয়াছে ও তাহাতে আমাদের দেশীয় শিল্পের 
ধ্বংদ ও আধিক সর্ববনাশ হইয়াছে, তেমনই তাহাদের সমান্দ সম্বন্থে আগাত-মনোহর অসার মতবাদ 
আমাদের সমাজ-সংহতি ধ্বংদ হইতেছে ও তাহাতে পাঁরিথারিক সুখ-শাত্তি নষ্ট হইতেছে ও আমাদের জীবন 
শ্ুত্তিহীন, প্রেমহীন, ছুবিবষহ হইতেছে। 


৮1 বর্তমান যুগে ভাব্রত-নাবীব্র কর্তব্য 


এই যে বিবাহবিচ্ছেদ বিল খারংবার সতাধ্যাত হইয়াও দেখা দিতেছে, এর প্রয়োজনবোধ কোন 
এ কভনও হিন্দুশানীর মনে উদ্দিত হইতে পারে? পে অপরাধের গ্রধান গং যাহ], তোমাদের সে কথা তো 
পূর্ব্বেই ৰলিয়াছি, আবারও যর্দি- এর বাক ৎংশও তোমাদের যে নয় তাঁও বফিতে পারি না। ছ্ছেল্লের 
শররের চল খনর মার জানা খাকী সত ও এম্তবও টে । বিঠের অচপ্যোগী ছুর্ধাল, অক্ষম, রগ্ন ছেলের 
বিবাচে যাভাতে বিভুষণ উন্মে শর ০েউ চেষ্টাই ভাণগণে করা উচিত দৈবাং পুত্রের স্ত্রা-বিয়োগ হইলে 
তাহাকে পুনব্বিৰ'হে পরোচিত কৰা তীর কঙুঝা নয়। ছে তর অংম্মতিতে উক্ত কাধা করিলে, সক্ষম 
হইলে এ বিৰাহেব বধূকে গ্রহণ ৭ করা- এ সকল ক্ষমতা মায়েদের থাকে; তারা তাবু অপবাব্হার কবেন 
বলিয়াই বিশ্বের দরবাণে তাদের সন্তানগণ আজ মাথা নীচু কারিতে বাধা হঠতেছে এবং প্রতিজগতরূপে তাহা 
তাদের জন্ত ওস্তত হইতেছে দক স্মীডের পক্ষেই, বিশেষ কঠিয়। এহ অভাগা ভারতবাসাদের পক্ষে তাহ? 
কালকুটন্বপপই প্রাণান্তকর হইবে, ত'হাতে কোনই নংশয় নাই 


১৪৮ 


বর্তমীন যুখে ভারত-নারীর কর্তব্য 


ধিনি যতই যাই বলুন, আর যত ঝড় আরটিষ্টই হ:ন-- হত হুঙ্্তম আর্টের মধ্য দিয়া যত বকের রং ঢং 
লা গাইয়'ই আঁঙ্কত করুন, নারীর ১ তাতের খর্কভকে কোন “কচুর খাতে আপনার ক্ষপর চক্ষে দেখিতে 
পারেন না। জাবতনারার বৈশ্্টা বখানেই অবং দেব লাকাংশের অন্ধ ইটুক্ই বাকা থাকে ৃঁ 
ভগবানের লিকট একবন লতাতিতৎলজ ভারতনারীর এই প্রকীন্তিকপণ্‌ কামন! বলয়া শীপিবেন। এর 
চেয়ে “ড় ধন তার পক্ষে তে আর 'কছুই নাই এবং থা বলেও সে তার কামা নয়; পাপ-্পুরুষের পাপদৃষ্ট 
নারীর সতীতের তি আব্তানদকাল ধারয়। প'তত হঙ্গয়া আদিতেছে | পৌরাণিক বাণ, জয়দখ, কীচক 
আজিও সশরীরে বর্ভাংান রাংয়াছে। বাট্টিভাবে যাহা ছল, কর পঙ্গে যেমন চতুগ্ণের বাবগ্থা, সেই 
হিসাবে সমষ্টিভাবেই তাহ নমায গত করার খাবগুা। দৈনুভেছে, এইমাত্র গুভেদ , যুগে যুগে পাপ-পুণ্র সন্ত 
ব। দেবাহ্বরের »ংগ্রঁম চাতয়। প15তেছে, ইত1 ক নুতন নয় । কোন মুগই তারত-সতী দুষ্টের হচ্ছ পুর্ণ 
হইতে দেন পাই, আজিও ভিহি পরাভব মানবে না এ ভঙ্গ 1] আমার আছে। এ অগ্কা আত্-শক্তির 
সমাবেশে ভাবত-নারীকে নৈশিষ্টা এক্ষ। কণ্তে দৃঢ় হল হইতে ইইনে। প্ররোচনায়, ঞুলোভনে, প্রতারণায় 
ডূবিয় মুগ্ধ হইলে চলিবে না| কি বড় কি ছোট কে'ন পথ য় কোন্‌ মার্গ পরেয়,-- তাহা নচিকেতার 
মতই শ্থিরমস্ূক্ষে ব্চর কারজেই নিষ্ের পথ নিজেই দেখিতে পাইবেন-_উচ্ছ,জ্খল দ্র দু'চারজন 
সেয়ে-পুরুষের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ঘটিয়াছে, তাহাবই ডন্ সমাজগণ্তভাবে কোটী কোটা ন্র-নারীর যধো 
কোন প্রথাকে প্রচলিত করিবার জন্য জবঃদস্তি চালানো কতখানি সজত ? 


ক ষ্ 


হিন্দু পরলোকাবশ্বামী লাতি; হিন্দুধন্ন জন্মন্মান্তরে আস্কাবান্‌ করিয়া তাহাদের কম্মফলে দৃঢ়বিশ্বীসী 
করিয়াছিল। জীবনের সমস্ত সুথছুঃথকেই তাহার শুন।জ্গিত কর্মাফলচস্কৃত বলিয়। ধরিয়। লইয়া আগামী 
জন্মে ধাহাতে আর ছুব্বিপাক না ঘটে, তদ্রদ্দেন্যে ধঙ্মাদরণে সচেষ্ঠ থাকাতেই জীবনের আঁদশ করিয়াছিল। 
₹সারের নম্বর স্রথভোগ “যেন তেন গ্রকারেণ' করিতে পাওয়াকেই ভাগা জীবনের লার্থকত। বোধ করিত 
না) বিবাহিত জীবনকে চিরপুম্পথাসর হনে করিয়। নব নব পুষ্পবাসরের জনক লালায়ত হয় নাই। 
রাঁজরাদী যেমন অপখ্যাপ্তবোধে তার সুথসম্পদ্‌ ফেহিয়। দেয় না, (নিজেকেই কশ্মাঞ্ডিত ফল মনে করে, 
কাঙ্সালিনীও তাহাই করিয়] থাকে । সুপুর ষ-হুশীল এশ্বধর্ণাবানের স্ত্রী তার ক্ামীর "তি হ্বত:ই অনুরক্ত 
হয়, এ দেশের মেয়ের1 ইহা য় বিপরীতেও তাদের চেয়ে পর্প্রাণভায় কম হইত না । মনোবৃত্তিরপ পরম 
শান্ত জাত করিয] ভারা ছুঃখজযী হইফ়াছিলেন। এ জানা সহভা সাধনা নহে | সংসার যথন ছুখ্হঃথ 
জ্ইয়াই পারচালিত- নিছক হখের আশায় মুগতৃফিকার পিছনে বুথা ঘুরি] ভতাশ হওয়ায় লাস গুব বেশী 

শাস্তিহীদতা জাভটাই পায় ঘটিয়া খাকে | আদশই নগময়া পড়ে আনন টাই অধিকাংশ স্থলে 
মেণে না। জ্দাম পুর্বে বহুবার বণিয়াণ্ি, এখনও বলি, যুরেপের সমাজ ভারঙযাঁয় হিন্দুসদাজের তুলনায় 
শিশ-- শশুত যাঁদ নাও মানঞাম, কৈশোর বা নব্যৌনন বরফ? মানিহেই হইবে ; আাহী হইলে বজিতে 
হয়, যুবোপীয় সমাজ-শিশুর দবমাত্র এই শৈব অতত্রান্ত হইয়া নঝেতিম্ন যৌবনকাঁল দেখ। দিয়াছে ; 
দৃপ্ত যৌবনের "হজ চগ্াতা ও ডদ্দ'প্ত বাঁসনাময় জাগে এখনও তার এত্ত শরার-এন উদ্দাম ই ইয়। আছে। 
কুলবিপ্লবী ভরানুদী অনবরত্থই তট ভাঙতেছে। তাঁকে দেখিয়া আন্ত এই অপক্ষীয়ণান ঘৌঢ়লধাজ বদি 
তাহাকে অনুর? কারতে যায়, শুধু যে বাতৃলহা কারয়াই বিবৃদ্ত হইবে না, প্রাণে সরিবে । যে যৌবনের 
চঞ্চলতাকে বদন পূর্বেই সে পারহাপ করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাতে পুন: প্রত্যাবৃস্ত হওয়ায় তার 
কোনই সার্থকতা নাই, বরঞ্ এই সুদীর্ঘ দনের কঠোর তপন্থার জন্ধ সমুদয় তপঃফলটাকেই দুটা সরশ্খতীর 


১৯৪১ 


ভারতের নারী 


ছারা অভিভু তবুদ্ধি কুন্তকর্ণের মত বার্থ ও শিরর্থক করিয়! দেওয়। হয়। তাছাড়া বৃদ্ধ ইচ্ছা করিলেই কি 
আর যুবা হইতে পারে? মহা মহ] রপায়দণ তাকে তার বিগত যৌবন ফিরাইর়া দিতে সমর্থ হয় নাই। বৃদ্ধ 
অভিনেতা ওরুণের অংশ আিপয় করিতে গেলে যেমন সে কৃত্রিমতা। দর্শকের পক্ষে অসহনীয় হইয়! উঠে, 
এ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী ফনলাভ হয় না। দমাজকে সংস্কাব করিতে যুগে যুগেই হইয়াছে এনং এখনও 
হইবে, কিন্তু সংস্কার কণা স্বতন্ত্র, আর তার ভিভুমুল্‌ ধরিয়া টান দেওয়া এক নয়। ভারতীয় হিন্দু 
সমাজ নারীর সতীত্বেত উপর ভিত্তি করিয়া প্তিষ্টিহ। নারীর মাতৃত্বেরও উপরে তার সতীত্বের মাহীজ্মা 
এদেশে হপারচিজ, জগন্সাতা পীর্কবত। তার পুরকাশর'য়েব সভারপে পতি অবমাননায় দেহত্যাগ করিফা” 
ছিলেন ; আর সেই *তীদেহের উপাদাণই এই ভক্তের আসমুদ্রহিমাচল পরিপূরিত, তাই এদেশে নারী” 
ধন্মের মণো কোন প্রচ্ছদ নাই । নকল হস সমাঙ্গেই সভাত্ের অম্বান আছে তথাপি এদেশে এ ধন্মই 
শ্বানবাযুর মতই ম্বতড লা রত ও অবন্ঠপ।লন।য় প্রধান ধন 


ভারও-নারীর কর্তবা সম্বন্ধেও আমার মতে নেই প্রাণ বায়ুর অবশ্ঠ-গ্রহ শীয় সতী-ধর্খবকে সম্মান ও অত্যাজ্য- 
ভাবেই পালন করার দায়িত্ব সমানভাবেই বর্তমান রহিল, আধকন্ত নানাবিধ হুষোগ পাওয়।তে ভারত" 
নারাদের তখনকার !দনে শ্বামিসঙ্গলাভ ও শ্বামার সহায়তা করার আব্গ্তকত। ও হ্বিধা ভুত-ই সমানভাবে 
ঘটিতেছে, উহার শ্বাখকত] সম্পাদন কর! কত্তনা, অর্থাং কি সাংসারিক বিষয়ে কি বাহিরের কাজে যাঁর 
যতটুকু সামর্থ মাছে, অথব1 চেষ্টা করিলে দামর্থা-ল[ভ হইতে পারে, তিনি তাহাই প্রয়োগ করুন। 
এভাবগ্রস্ত ঘরে সংদাবেব কাঁজকম্ম লারিয়! কুটীর-শল্ দ্বারা কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করা, নিজে লেখাপড়া 
শিখিয়। লেছেষেখেদের প্রথম শিক্ষাৰ ভার হাতে লওঘ1, দেশের কাজে ম্বাম'র মনুগমিশী হওয়। শ্বামীকে 
গুপথে পাব্চাগিত কারিয়। আপনার জন্ত ধিনি আন্মশক্তি গ্রয়োগ করিয়। থাকেন, তিনি যথার্থ সহধশ্মিণী ! 
খেলার পৃতুগের মত যথ।শক্তি সচেষ্ট থাকা--এ সকলই সহধন্মিনীর কাজ নয়। ইহা পরশ্োকের উন্নতির 
ভন্য ৷ 'আন্সমর্পণর অর্থ আব সহধশ্মিগীত্বের অর্থ এক নয়। পর শুভের চন্য নতা, তেই পর্তিকেই 
আবগ্যকস্থলে পরিতাগ করিয়া আদগিয়। ভাহাঁবহ ধানে জীবনাতপাত করিয়ছেন এ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে 
দ্ুএকটি নয়। অসতী যিশি নিঙ্গের প্রেমের জন্য পরিভাঁগ কারক; যানি, ভার মঙ্গে এ ভাগের তুঙ্গামূলা 
হইতেই পারে না. দতীর কর্তবা কত নুদুরপ্র শীবী, সতী মাহের! তাহা হৃদয়ে বুঝা দেখিবেন। শ্লদৃষ্টির 
সম্মুথে শুধুই প্রতিভাত হইবে, নির্বোধ, সেবাপরায়ণা, অত্যাচারিতা লাঞ্িতা বঙ্গবধু। সত বলিতে 
এখন এঁর! এই-ই বুঝেন--ভাগা । 


বর্তমানের ঢুইটি প্রধান কর্তবোর দম্বন্ধেই আমার য1 বক্তবা ছিল বলিয়া'ছ। জতীত্ব ও মাতৃত্ব 
এর চেয়ে বড় কর্তব্য যে জগতে আর বড় কি আছে, আমি জানি না। 
একজন বিখাতি দেশশায়ক আমাল জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, “ঘ নব মেয়েরা আমাদের মধে 
আসিতেছেন, তাদের স্ষ আমর কিভাঁব চপিব বলুন দেখি?” আমি তাকে ডত্তর দিহ, “ছেলে 
যেমন মার সঙ্গে চলে, সেইভাবে । তাদের ডেকে বগুন, মা যখন অনুর-শক্তি হুরশ জে পরাত 
করেছিল, তখন তাদের হুরত নাশ করতে দুর্গারাপে এদেছিল, শ্াজও. তেমাঁণ করে তোমাদের 
মহাশক্তির সমাবেশ কনে সন্তানদের সন্মুথে এসে দাড়াও। কার সাধা আছে কোন কথা বলিবার?” 

মাষদি সভী. সত্য-শিষ্ঠাবতী, উন্নত-চরিজশাগিনী হন. সম্ভারপানলনকেই (পাঁদন নয়) হার প্রধান 
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বর্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্তব্য 


কর্ম মনে করিয় সেই ভাবেই আশৈশব তাকে সৎশিক্ষা দেন, সংসার হইতে কত না, পাপতাপ দৃরীভূত 
হইয়া যার । 


এদেশের শাস্ত্রে এব" লোকাঁচারে নাবীর বিগ্ঞাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার বাধ! ছিলি না, ভাঁঠা অনেকেই 
জানেন। ঠিক উতরানী যুগের পুক্ব এবং পরের যে যুগ, নে যুগটি এদেশের কতকট। 'মন্ধকা'র যুগ তা 
ভিন্ন কোন কোল শিক্ষিত পরিবারের মণ হয়ত আনেক রকম কুলংস্কাগ থাকত পারে, প্রধানত; 
হিন্দুব মেয়েরা ( উচ্চ শ্রেণ1ভ অবগ্া) কোন যুগে আকাট মর্থ ছিজেন না, আর যখেই এমাণ আছে । 
নাম করিতে ভইলে বাছ। নাছ! নামগুলি পোকে নত বিভাগের নমুলাঙ্গরূপ দিয়া থাকেন এক ধরণের 
অনেকগুলি নাম সংগহ কগ। কিহত আবন্যত বোধ করেন না। ইঠাতে দেগা যার, অতি প্রাচীনকাল 
হইতে বন্রমানক্কাণ পান্থ সকল বিহাশেউ হিদুনাপীর শন্কি নানর্থোর ও সংশকার কোন আঙ্ঞান ঘটে 
নাই। যাহাতে জ্ঞানবুদ্ধি প্রসারিত, কর্তবাবোধ পরসাঞ্জিদ, দূর্রনর্শন ও নাতি-গরজ্জ গঠিত, তাযাশ- 
ংযম চারি এক দচত! বঞ্ধিত ভয়) এ শিক্ষার তাংদর কোনপিনঠগ অভাব ছিল না। শিল্প, সাহিতা, 
আতিথেরতা বাঁ সামান্সিকত' যে কিছু শিক্খার শঙ্গ বা শিক্ষাপাধলার অনস্টন্তাবী ফল দে সকলই প্রচুরতর- 
রূপে তাদের ভতর বর্তমান ছিল । 


এদেশের মেরেরা সকল যুগে, এমন ক, ঘোরহর 'িপ্লবময় লা টীহ দ্দিনে কুলগোৌরব ও আস্মসম্ান 
রক্ষাপূর্বক রাও শানন, গমিবাপী পর্চোলনা, খড় বড় যৌথ পদ্রবারের কর্তৃই- কান কিছুতেই 
পশ্চাৎ্পদ্ হন নাঠ। অভশ্যাবাঈ, ঝান্সিপ বাণ খুন তেশী দিনে নয়। অন্ধ-বঙগেখরী রাণা ভবাশীর 
দৃব প্রনাগী সুচ্্রদৃষ্টি যে অনেকানেক কুটিগাঁজনীতিবেছার অপেক্ষা আনেক বেশী ছিল, ভাভা বাংলার 
ইতিহাস ষাএঞা জানেন তাদের অজ্ঞাত নয়। বর্তমান এই যুগটকে যদ আন্ত তামসমুশ বণা যায়, খুব 
বেশী শ্বতুযাক্ত কর! হয় নাঁ। মনের মধ্যে আমাদের বড় বড় আদর্শ খাড়। হইয়া ডঠিতেছে বটে কিন্তু 
আদলে আনরা নাচে? 'দকেই নামা! চপিয়ছি | ভারততন শিক । আধনা প্রসু কবুল নয়, আমরা 
ভার সেহ মন্্কথ বিশ্বৃত হহতে বর্সয়াছি বলয়াই যঠহ কিছু অনথ ডাকয়! শানতেছি। যাত্রাগান 
এবং কথক্তার দ্বারায় সার্ধবঙ্গনান লোক শক্ষা শুধু প্রাথমিক অক্ষর পরিচয় নহে, নী ঈধর পুবানাদিও 
গচারে এদেশের অঠি নিম্বস্তরের মধ্যেও যেষপ উচ্চাঙ্গের নীতাশন্গা প্রবঠিত হইয়াছিল, এমন আর 
কোথাও হয় নাই । পল্লীগীবনের সনে নঙ্গে সে ননুদয়ই আঙ হন্ত্রয়ানবহ অবৃগ্ঠ হচয়াছে এবং তার স্থানে 
পড়িয়া আছে দমাজবন্ধনের বাহিরে মহরের ঠানাঠা সর পারিতৃহীন শিক্ষানম্পরশুগ্ত অনার জীবনযাত্র। | 


আমাদের আবার সেই ভারতীয় সাদনার পথে মুখ ক্িরাইতে হইবে । ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্তবা 
ত করিবেন, প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদেরএ যাহাতে এভাবে নীতি ও ধর্ধ শিক্ষণ হয়। তার উপরেও 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে | আপনাদের সমিতিতে এইরাপ বতর নারীসমিতি সংগঠিত করিয়া সন্মিলিতশ্থাবে 
এই সকল অবগ্ঠকরণীধ বিবয়ে আলোচনা এবং ইহার মধ্যে মধ্যে সুচিন্তিত প্রবন্ধপাঠ অস্যাবশ্যক | 
ছে.মেয়ে দুজন্কেভ সনান শিপ্পাদান কারতে যেন দ্বিধা করিবেন না। অব্য শিক্ষার বিষয় বিভিন্ন 
থাকুক, কিন্তু সেয়েদের যে কতকগুলি প্রধান প্রধান ধিষুয় ছেলেদেরও সঙ্গে নমান অধিকার আছে, 
তাহ! স্বাকার করিয়! লইতে হইবে। বিদ্যা শিক্ষায় প্রাচীন ভারতের নারীদের ত উচ্চাধিকার ছিলই, 
মনু, বলিয়াছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনার়া শিক্ষনীয়াতিবত্ 5: 1 উচ্চাঙ্গের জ্ঞানমাবেণে যে এহ সেদিন 
পর্যাস্ত বঙ্গনারীদের অধিকার নিতান্ত ত্চ্ছ ছিল না, তাহার প্রমাণের" জন্য [মঙাইয়া দেখুন দেখি 
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ভারতের নান। 


আপনার শৈশবে দুষ্ট! বা যৌবনে পরিচিতা, 'গথবা আজিও বর্তমানা পিতামহার সহিত আপনার 
পৌত্রীটিকে। দ্চারটি সেমিজী, পেটিকোট, ব্রাউজ ও জুতা-মোকা পরিয়।, একতাড়া বউখাভার বোৰা। 
বহিয়! সে কি তার চেয়ে উন্নতহদয়া, উ দারচিন্তবৃতিশালিশী ও ত্যাগপুত-চরিত্রসম্পন্না হঠতে পাবিয়াছে ? 
ক্কুলের শিক্ষা ছেলেমেয়েকে দিতে হইবে দিন, কিন্ত আসল [শঙক্ষাহ গৃহ'শক্ষা । গৃভশিক্ষার প্রধান শিক্গক 
ছেলেমেয়েদের মা; ম! নিছে ।এখিয়া তাদের মানুষ হইতে শেখান । তাদের শেখান স্বদেশকে ভাঁলশ 
বাসিতে, শ্বধর্দ্কে স্বাসবায়ুর মতই গ্রহণ করিতে, স্বজাতিকে দেহের শোণিতবিন্দুর মতহ প্রিয় ভাখিতে | 
তাদের শেখান--ত্যাঙ্গের ধন, সংযমের ধরন্মই বীরের ধম নহতের ধর ধান্মিকের ধর্ম | 


অসংযম, উচ্ছ্বলত1 বা ্োগম্পুহাই জগতের প্রাধিত বন্ত নয়, ত্যাগের বঞ্জ। সদাচার-পাঁলন, 
স্বধন্মের মেবা, শান্্রথবোধেম ইচ্ছা ও চেষ্া-এ সকল প্রবুভিও তাদের মনের ভিতর জাগ্রত করা 
মায়ের কর্তবা। অর্থাৎ হিন্দু মাকে তার সম্তানের ই১-পরলোকের মঙ্গলবিধায়িনী হইতে হঠবে। শুধু 
সাংসারিকতার প্রতিই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিলে মাতৃবর্তব্য সম্যকরাপে প্রতিপালিত হইবে না। এইভাবে 
যদি গৃহশিক্ষারূপ বাধনকধষণ প্রাপ্তি ঘটে, তবে পশ্চিমতটের ঢে) যত বড় প্রবল হোক, পূর্বতটের ক্ষয় 
তত সাংঘাতিক হইতে পারে না। 


মায়ের] ! আমাদের মধ্যে ধারা শাশুড়া আছেন নিজ নি পুত্রবধূকে কন্যান্থানীয়া করিয়া লইতে 
তাকেও যথাসাধ্য বিছ্যাশিক্ষ' দন, নৈতিক শিক্ষায় পূর্ণ দৃষ্টি রাখুন। স্সেহ দিয়। যত দিয় কুশিক্ষা 
থাকিলে তাহ! গুধরাইয়। লউন। বধু ঝাঁলয়া সে একটি স্বতন্ত্র ভীব নয়, বরঞ্চ সে একটি জীব-জননী, 
উর গৃহলক্ষ্রী বঙগ্যাণীর ঘবারায় একটি নুতন জগতের সৃষ্টি হইবে, এই অন্ত বড় কথাটিকে এক মুহুর্ত তুলিলে 
চলিবে না । ভুলিলে চলিবে না কার? আপনার নিজের। আপনার শ্বশুরের ভাবী বংশ, তাদের 
স্বর্গ ব নরকবাস নির্ভর ক্রয়া আছে, এ বধুরন্ধী প্রাণাটির শিক্ষাদীন্সার পরে "আকরে পন্প- 
রাগাণাং ভম্ম ঝচমদেঃ কুত | আকর ঘাঁদ ভাল হয়, প্দ্মরাগমণিরই উদ্ভব হইয়া থাকে । কাচ 
কোথ| হতে আসিবে 1 মা-্াপের পিচ অঙ্গনে মধ্য দিয়া পরশ্ানভঃ পাওয়। যায়, ইহাই 
শ্বাভাবিক। মহায্স। ভূদের লিখিয়াছেন, “ঠহৈব নরক: শ্বর্গ” এই কথাটি খুব ঠিক, আমাদের উত্তর- 
পুরুষই আমাদের ঘ্বর্গ ও নরক । যিনি যেমণ সন্তান উত্পাদন করেন, জগতে তার যশ বা অপযশ সেই 
অনুযায়ীই থাকিয়া যায়। ততএব কেবলমাত্র জাঁজিকার দিনের বধুধর্মহ তার প্রধান ধন্ম হইতে 
পাপে না। তিনিই ধশম্সিকা, নী!তজ্ঞ/নশালিনী, [পগ্ভাবতী, গৃহকন্মাদিতে দক্ষ “বং শরীর ও স্বাস্থ 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাজাভের ছারা, সজামক রোগাক্ষি হইতে আত্মবক্ষায় সমথ1, এমনই গ্ণবঙা। হইলে 
৩বেহ আপনাদের পুনাম নরবত্রাণের জন্য পুররূগী ভগবানকে গুহ আনার যোগাতাপাভে সমথা। 
হইবেন, এই বু'ঝয়। তাকে সেই মতই গঠিত করল] নিন । আন অহ ঘরের জন্য তেমনিভাবে তৈরী 
করে তুলুশ আপনার ঘরের মেয়েগুলিকে ! ভারত-নারীর বর্তমানে এর চাইত ঝড় ক্তব্য আর কিছু 
আছে কিনা আামি জান না। যদি থা, যাগ! -স পথের হাজী তাপের ডেকে আপনার যদি 
আপনাদের মদ লাশে শুনে নেবেন | ভবে একটি বথ! গমি বিশেষ জোর দিয়েহ বলবো5 নি হই 
বলুন সতীর একনিষ্ঠ প্রেম এবং তাঃই যে হুমহৎ আদর্শ এর চাইতে ঝড় ও কলাপকগ কোন কিছুই 
সংসারে বর্তমান থাকিতে পারে না। বিবাশেক উদ্দেশ্থাটা কেবলমাত্রই দেহহুথের জন্য নয়, তালে 
পৃথিবী হইতে এতদিন বিবাহ সংশ্ফারটা উঠিয়া যাইত এবং আজকালক্ষার পিনে যার! কজনার 


০২ 


নারীর স্বান_অতীতে ও বর্তমানে 


রাজ্যে খুব জমক!লো আনন পাতিধা বছদিজে অধিকাৰ পাইয়াছে, সংঙ্গাবের সমুদ আদনগুলির 
অধিকার তাদের হাতে আগিয়া পড়িত। বিৰাহে পাঁশপত্াৰ একাত্মমার অঙগীকাস, পুরুষদের দিক 
দিয়া কতক স্থলে ভঙ্গ হয় বালয়াহ যে ভাব পতিশোধে নিজ নিজ নানক কর্ন করিতে হইবে, তার 
প্রয়োজন নাই। যার! দত'ধশ্মে গদাবত্ব প্রন্পাদন করিভে চেষ্টা করে, আদের কথা কানে শুনিলে 
গায়ে আাল। ধট্তে পারে বটে, তখে কান না দিনেও চলে, গ্রতঠ ওটা অবান্তর কথ! । যেদিন 
সংলার হইতে নারীর সতীত্ব বিলুপ্ত হইবে, দোদন তখাশবেন পৃথিহারও ধ্বংসকাল সমুপস্থিত। মানুষ 
সেদিন পশুত্ব পশ্চাদাবর্ন কারতেছে শান) যাঠবে। তবে দে ওয় কগিবার প্রাযোজন নাই, কোন 
দিনও তেমন দুদ্দিন আসবে না। 


৯] নাব্রীন্র স্কান_আভীতে ও বর্তমানে 


সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইলে অতীত আলোচনা "পরিহাধা | জধুনা আমাদের শিক্ষিতা মহিলাগণ 
একটি রব তুলিয়াছেন__ “অতীত ধুগ নারী পুরুষের সহিত দমানাধিকার প্রাপ্ত ভইতেন; তাহ] হইলে 
এ-মুশে তাহ! সম্ভব হইবে না কেন?” 

অতীত আলোচনায় আমর। যেন এইটুকু বুঝি চেষ্টা করি যে, আমাদের পূর্ব পূর্ব যুগে যে দকল 
নরনারী ছিলেন, তাহাদের সহিত আকুতিগত ও প্রকৃশ্গিত সাদৃশ্য 'মমাদের কতকট। থাকিতে পারে। 
আলোচ্য বিষয় তাহ? হইলে আনে কট সহজ হইবে। 

বিগত বুগে হিন্টুদমাজ নারীকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে, যথা-১। প'দ্পনী, ২1 চিত্রাণী, 
৩। শঙ্খনী, ৪1 তস্তিনী। ইহা! আকুতিগত শ্রেলী। ব্নাণ যুগে আকুতি শ্রেণীবিভাগ প্রায় 
উপেঞ্ষিত হইয়াছে, নে স্থানে আকারগত তারতমা সত্য 5ঠতলও জর্বনাধারণের আলোচা নভে । নারীর 
প্রকৃতিগত গুণাগুণেই ভাঙার যথার্থ শ্রেণীবিদছ্া সম্ভব 1 মানবজ্ীবনে নারীর গুভ্ভাব অসাধারণ 
ভারতের কবিখুরুগণ তাাদের অন্তর্ভেদী তাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা! লারীর চর্বাবিষয় নিরীন্গণ করিয়া তাহাদের তিন 
তেণীতে বিভুন্ত করেন » ষখা--১। স্বায়া। ২1 পণকায়া ও ৩। লামানা। 

থবীয়া তিন শুকাপ-১। মুগ্ধ, ২1 অধ ও ৩) প্রগল্ভা | উহাদের মো মুগ্ধার তুলনা নাই। 
মুগ্ধা-্নারী পুরুষের প্রতি পূণ নির্ভবশীল। হঠরা থাকেন মধুরভাষিণী, উৎফুলহনয়া, সংঘতমল। এক্ট ক্গাতীয় 
নারী গুহে লঙ্গ-স্বরূপিণী বলিয়া আধ্যাত হন। ইহাদের দেখিলে স্বয়ং শাস্তি বলিয়া প্রণীত হয়। 
ইহারাই ন!র'ত্বের পূর্ণ প্রশ্ীক। 

মধা-চরিত্র দ্গশেকট। পুকবচাবাপন্ন । ইহারা অল ক্রোধশীলা, অস্থর, বাস্াবী-লংসর্গশকামিনী, কলহ” 
প্রিয়। এবং বাচাল। এই জাতীয় স্ত্রীলোক পৌরুষশালী পুরুষকে বণ করেন। বরং নারা-ভাবাপন্ন 
পুরুষদের ন্চি প্রনন্নী হইয়া থাকেন। মুগ্ধীর চরিত্র ঠিক বিপরীত । তাহারা! তেজনী পুরুষকে 
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রশ 


ভারতের নারী 


সমধিক পছন্দ করেন আত্মনির্ভরশীল এবং উদ্যোগী পুরুষ, নারামাত্রেরই কামা, বিস্ক অনাবগ্তক উগ্রভীব- 
শালিনী স্বাধীনমতাবলব্বিনী নারী পুকষ মাঞ্ডরেরই কামা নহে । তেজন্বী পুরুষ মুগ্ধার অত্যন্ত অনুরাগী হয় 
এবং অধিকমংখ)ক পুরুষই শীন্তক্ঘভীব1 নারীর অনু বগী হয়। 


গ্রগল্ভা প্রায় পুরুয়ের বাত! শ্বাকার করে না। ইহার কঠিন-হাদয়া, কর্কখগাধি ণী, বছুভা।ষণী এবং 
পুকষের প্র'তকুলচারিণী, ইহাদের কল্যাণে সমাজকে অনেক ক্ষতি শ্বীকীর করিতে হইয়াছে । মধ্য! প্রগল্ভ! 
তিন ভাগে 'বভত্ত হইয়া ( ধারা, অধীরা, ধীরাধার1) শাধুশিকার ন্যায় ঘথেচ্ছ বাবহার করিতেন; নে যুগেও 
গ্রগতিকানীর সংখা নিতান্ত কম ছিল ন1।**-**" 


অতঃপর পরকীয়।। রদঙ্খউতে শ্কীয়া অপেক্ষা পরকীয়ার প্রীধান্ত অনেক অধিক, যণ্দও সংস্কৃত 
সাইতো মমাজ-রক্ষাকলে হ্বজখার আসন সর্বশ্রঠ । পরকীয়া দুইপ্রকার -১। পরোদঢ়া ও ২। কম্ভক!। 
ইহাদের আবার তিন প্রকারভেদ আছে--১। গুপ্তা ২। বিদগ্ধ ও ৩1 লক্ষিতা। রাখালদাদ 
বন্দোপাধায় মহাশ.য়র মতে পণকীয়। ছুই প্রকান--১। প্রথাত। ও ২। প্রচ্ছন্না। হিন্দুশান্ত্রে বিধবাকে 
এই ছুই শ্রেণীর অন্তর্গত করেশ নাই । কারণ, ধাতগ্ত!য়ন ব'লগলাছেন, "যেমন অবিবাহিতা কন্ঠ ভাধ্য] হইতে 
পারে, নেই মত পুনঠভাধ) হই:ভ পাবে । পুলভুছুহ প্রচার-১। অক্ষতযোল। ও ২। ক্ষতযোনি। 
অক্ষতযোনি পুনভু দংস্কারাহ বলয় কন্ঠ কার মধো গন্তভু ক্র ।* টীকাকার বশিষ্টন্থণত$ উল্লেখ করিয়াছেন 
যে, অপূর্ববা বা পৌন্ভবা স্ত্রী সপ্তবিধ-_বাগ দত্ত।, মনোদভ্তা, কৃতাকৌতুক-মঙ্গল। (মাঙ্গলা দ্রব)াদি দ্বার! 
এাদান-প্রদ।নস্নিষ্পাদত1), উনকষ্পাঁণতা, পাণিগৃহীঁতকা। এবং অগ্নিপরিগতা ও পুনভুপ্রহবা; ইহার 
মধ্যে পূর্বেধান্ত দুইটী অক্ষতযেো নি ও শে'ষাস্কু কয়টা ক্ষতযোনি পুনভু'। কামা পুরুষের পক্ষে আত্মদানেক্ছু 
বিধব! পুপভূঁবিবাহে কোন দামা।জক ব। রাতকায় বিধানও ছিল না, নিষেও ছিল না। তবে উহ! কখনই 
ধন্মত: প্রণন্ত খলিয়। গণা হঠত না । উক্ত সপ্ত পৌনর্ভ '-কম্য। বিবাহ ধান্সিকের পক্ষে সর্ববদ। ত্যাজা ছিজ। 
উতর পক্ষের মম্মতিত্রমে ঘটিলে কোন রাজদণ্ড হইত না। 


হুতরাং শাগ্রমতে ক্ষতযোনি পুনভূ' বিস্ত পরকীয়া নহে । সমাজে, ধন্খুশান্ত্রে ও কাঁবে সাতিশতবর্ষবাপী 
স্বকীয়! প্রাধান্টের জন্যই কুনা-রে!হিণী বা সাধিত্রা-কিরণময়'কে পুপতৃ জালিলেও শ্বকয়] বলিতে পার। যায় 
নাই! সমাজের রা শাসনে তাহাদের পবকীয়াই বলিতে হইয়াছে । 


পরোড়ার ও কণ্ভকার মধো কবিকুল কম্তকার স্থান চর্ববাগ্রে দান করিয়াছেন । কারণ, রুচি এবং সমাজের 
শুদ্ধতা রক্ষাকল্পে কগ্গকার বিবাহের পথ থাকে, পবোড়ার তাহা থাকে না। 


উদ্বাহ-তুত্ব মানবপমাজের মুল বন্ধন-্রজ্জু। যে যুগে বিবাহপ্রথা ছিল না, সে মময়ে পুরুষ বলপূর্ববক 
নারী হরণ করিচ। নারীর ইচ্ছার কোনই মূলা ছিস না। প্রাচীন ভারতে খ্ষষিগণ স্ত্রী-মাত্রেই 
সকলের ব্যবহার্ধা বলিয়া শ্বীকার ক্ঘতেন। পরে শরগম্যবাদ (17০3৫) প্রচলিত হইলে বিবাহ, 
প্রথা সরস্ত হয়। বিবাহপ্রথায় নাবী-পুরুষের যৌবনলালশার প্রণ্তহক্ক! পুরুষের পংকীয়া শ্রী 
জন্য পরস্পর নাগী লইবা হিংলাবরতির জন্ভ দেশে বিবাতপ্রথ।! প্রচলিত ইয়। সঙ্গে সঙ্গে নারীর 
মনে সতীত্ব বা 088ঠ55-র উদয় হয় ব্রাহ্মাজীতি সমাজরক্ষ।র ভন্ প্রাণপণে সহম্র বংলর ধরিয়া 
এই পরকীয়াবা৭ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সফল হইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান বুগে 


২০৪ 


নারীর স্থান-অভীতে ও বর্তমানে 


সাহিত্যশিলিগণ সেই অস্থিমজ্জাগত আদর্শের নাশ-কামনায় বদ্ধপরিকর । তাই “*নইনীড়” এবং 
“নৌকাডুবি” অথবা “শেষ প্রশ্ন”-এর অবতীরণা | পরকীয়া প্রেম নহিলে প্রেমই নহে এবং 
সামান্া। বা বেশ্যা এ যুগে নায়িকা শ্রেষ্ট । 


শাস্ত্রমতে সামান্যা তিন প্রকাব--১। নৃক্রোক্তি-গবিবতা ২। অন্যসম্ভোগ-দুঃখিতা ও ৩। 
মানবতী। বৈশিকতার বালো ইহাবা বেশ্যা আখা। প্রাপ্ত হয । কেহ কেহ বলেন? বেশপ্রিয়ভাঁই 
বেশ্যা শব্দের মূল। নায়িকামাত্রেই অবস্থাভেদে অধ? বিভক্ত হইয়া থাকে-১। প্রোষিতভত্তুকা, 
২। খণ্ডিত, ৩। উৎকঠিতা, ৪1 কলহাস্থরিতাঃ ৫1 বিপ্রলন্কা, ৬1 বাসকসক্জা।) ৭। 
স্বাধানপতিকা। ৮। অভিসাবকা। 


এখন হইতে এই খ্রিবিধ নাবাকে প্রাচান 'হন্দ্ুগণ কোথায় স্থান দিয়াছেন, তাহার সমালোচনা 
করা প্রয়োজন। বৈদিকবুগের খষি করুক নারাস্তরতি গীত হইয়াছে । বিশ্ববারা, ঘোষা, রে!মসার 
প্ুরুষোচিত সম্মনলাভ ঘটিয়াছে ; দেখা যাঁয়-তীহাদের দার্শনক গবেষশায় মহধিগণ চমকিত হইয়! 
স্বীকার করিয়াছিলেন, নারাই বিদ্যাব অধিষ্ঠীত্রী | অন্তণ খযব কথ্য, “বাক্‌” স্বায় আত্মাকে বিশ্বশক্তি 
জ্ঞানে যে স্ততি লিখিয়াছেন, তাহাই “দেবানুক্তপ নামে বিখাত । একক যজ্ঞকার্ধারত পতিপত্বীকে 
বেদ “দম্পতি” বলিয়াছেন এবং ইহাঁও উল্লেখ করিযাছেন যে, যজ্ঞমান যজ্ঞের কুশগ্রন্থি স্বামীর অন্ুষ্ 
হইতে পত্তীই মোচন করিবেন। অতএব ইহা অবশ্য স্বীবর্য যে, বৈদিকযুগে রমণীর অবাধ 
স্বাধীনতা এবং তৎপরিমাণ সকল শান্ত আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা ছিল। 


পরবত্তাঁ আরণ্যক ও উপনিষদ যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়ীছে। যদিও এ সময়ে বাচক্লীব ব্রচ্গবাদিনী 
গার্গীকে “ব্রক্ষি্টগ যাজ্ববন্ধ্যের সহ্তি বিচার করিতে দেখা যায়, তথাপি ব্রাঙ্গণ ও আরথ্যক 
বলিতেছেন,যে স্ত্রীর যজ্জে অধিকার আছে, তিনি পত্ী $ অথবা একাধিক স্ত্রীর মধ্যে যিনি মুখ্যা, 
তিনিই পরী । স্ত্রাগণ মেখল। দ্বার! কটি সঙ্শিত করিতেন যজ্ঞকলে। কিন্তু তৎপরেই কণ্তাকে 
“কৃপণং” (দুঃখ কবেন) বলিয়া সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন-- “যে শ্ত্রীর যজ্ঞের অধিকার নাই তিনি 
জায়া।” নুত্রগ্রন্থে তাহার নাম প্দারা” লিখিত হইয়াছে। 


তাহ হইলে দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগে নারাকে যে অধিকার দেওয়া হয়+ তাহার অব্যবহিত 
পরেই কোন কারণে সে অধিকার বন্ধ ক্ষুপ্ন করা হইয়াছে। 


অতঃপর গুত্রযুগ । পত্বী-সাহায্যে যজ্ঞকার্যা সর্বত্র স্বীকৃত হয়। অশ্বলায়ন গৃহান্থত্র-রমণীর 
বিদ্যা মর্পণ করেন, নিত্য ঘরোয়া গৃহ্যজ্ঞে বিবাহিতা স্ত্রীকে অধিকার প্রধান করেন, কিন্ত বিশেষ 
বিশেষ শ্রোতযজ্ঞে সে আঁধকার লুপ্ত করেন। গোভিল গৃহশৃত্রস্ত্রীর প্রাতে ব। সন্ধ্যায় গৃছে নিত্য- 
রক্ষণীয় অগ্রিতে আছতির অনুমোদন করেন। বৌধায়ন গৃহ্হুত্র_অত্যন্ত রুক্ষভাবে নারীর বেদে 
অনধিকার দৌধিত করেন । নারীর বেদচচ্চায়,কোন সুযোগ "মাছে বলিয়া তিনি স্বাকার করেন নাই | 


দর্শনযুগে জৈমিনির পুব্বমীমাংস! দাবী করেন-_-“ন্ত্র-পুরুষ যখন সমান স্বর্গ কামনা করে, তখন 
সমান কার্যে অধিকারী । অধিকাংশ হানেই ইহার বিরুদ্ধ মত দেখ! যায়। 


স্থতিযুগে নারীর বিদ্ানুশীলন ব্অবশ্থ্য কর্তব্য ছিল। কুমারীগণের সাবিত্রী (গায়ত্রী) বল। অভ্যাস 
ছিল। স্মতি বলিয়াছেন-_পিতামাত্রেই পুত্রের ম্যায় কল্তাকে ধর্মশাস্ত্রাদি পাঠ করাইয়া বিবাহ দান 


২০৫ 


ভারতের নারী 


করিবেন। শাস্ত্রে অনভিজ্ঞার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, সৃতরাং কন্যার বিবাহকাল দশ বৎসরের অধিক 
ইহ বুঝা যায়, যেছেতু দশ বৎসরের নিগ্নবয়স্কা মাত্রেই ধশ্ুশান্ত্রজ্জ হওয়া সম্ভব নহে। যমসংহিতা 
বলিয়াছেন,_-*পুরাকল্পে হি নারীনাং মৌধ্রীবদ্ধনমি্যতে”__অর্থাৎ কাঁলর পুবেধ কুমাবাগণের মৌপ্জী- 
বন্ধনে বেদানুশালনে অধিকার ছিল। গৃহাহুরের পায় অদিহোঞ্জে নারী যে অধিক।রলাঁভে সমর্থ হন, 
স্থৃতি যুগে মহ্ি মনু বৌধায়ন অনুসরণে ধর্মে কর্মে নানার সমস্ত অধিকার লুপ্ত করিয়া বলেন_ 
“বিবাহ মহিলীগণের উপনয়ন, তভিয় পৃথক. সংস্কার তাহাদের নাই ।” পরিশেষে বলেন_- “রমণীর 
স্বভাবই দুষ্ট, প্রয়োজন হইলে তাহ।কে রজ্জু দ্বারা অথবা কোমল বেজ্জদণ্ড দ্বাৰা তাড়না করাও 
ভাল ।”-- ইহ! হইতে বুঝা যায়ঃ ততদ্ুব স্বা-স্থাধানতা সে যুগেও ঘটে নাই। 


আর্ধাসমাজে শেষ যুগে দ্বৌপদার বাকপট্রতাঃ সাতার বিদায়-সন্তাষণ বা পিঙ্গলা-রচিত ফ্লোকে 
রাজ। সেন্চজতের সাম্বনা লাভ দেখিলে বুঝা যায় যে, তখন নাপার স্বাধীনব্ট মনোভাব তিরোৌহ্ত 
হওয়ায় পুঞ্চযের সহিত তাহারা অনেকট। হৃদ্বতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন | 


বৌদ্ধয়ুগে উপাধাায়ী ও বাভুচির (ছাত্র ) সংখা দেখিলে স্ত্রাশিক্ষার ধারণা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ- 
মহিলা *“ধর্শমদিনা” তত্বজ্জানে উপনিষদের মৈত্রেয়ীতুল্যা ছিলেন। বিশ্বিসারের পুরো হিতকন্যা 
*থেরীসোমা” শিক্ষান্দে সাধারণের অগ্ুকরণীয়া ছিলেন। রা'জমাহষী “ক্ষেমা", বাজগৃহের বণিক- 
ছুহিতা অনুপমা, সুজাতা» বিশাখা, যশোধবা, উৎপলবণ। প্রভৃতি নারাব জাতক-সাহিতো যে প্রকার 
স্যতি হইয়াছে তাহা! আনন্দদায়ক । কিস্ত মেগাসাঁথানস বলেন, তখন রমণীগণের উচ্চশিক্ষায় ভাবত 
মনৌযোগী ছিল না। বৌদ্ধভিক্ষুগণও অনেক পরাক্ষার পর রমণীকে অরক্ষণীযা, সাধারণভোগ্য। 
এবং মোক্ষলা'ভের অন্তরায় বলিয়াছেন । অনেকে বলিতে পারে যে' সংসাববিরাগীমান্তেই নারাদ্বেষী 
হয়। কিন্তু তাহ। হইলে, সেই যুগে গণিকা অস্বপালাকে ভিক্ষুগণই অর্ৃঙ দান কবেন কি কবিয়! ? 
স্বামী-শ্রার অধিকারে দেখা যায় যে, স্বামাব অনুপস্থিতিতে স্ত্রা রাজ্যপালন কবিবাছেন। যেমন বাজ। 
উদয়নের বৈমাত্রেয় ভগ্না অথবা সী বাজান মৃত্যুর পর বাজাপালন করেন। বিবাহের পাত্র-পাত্র! 
লক্ষা কবিবাব বিষয় । 


পৌরাণিক ব্্গে তীব্রভাবে নারী উপণরণদ দ্বার কৰা হইঙাছে ? ভাগবভে (১০১ ইত, ২৪) 
বেদপাঠ ত দরের কথা শুনিবারও অযোগা। ধালিয়া বিবোচিত। হইনাছে। এ২ যুগে নারার অবনতি 
অত্যান্ত দ্রুতভাবে অগ্রসর হ্য়। 


কাব্যুগে কালিদাসপ্রমুখ কবিগণ সাহিতোর মনধা নাবাঁকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শিক্ষা-নৃত্য- 
গীত।দি শিল্পমঙ্ডিত করিয়া নারীর পদে লুঠিত হুইয়াছেন। উত্তররামচরিতে আধ্য1 আত্রেয়ীর বেদপাঠের 
অভিলাষে নার'র উচ্চাকাঙ্ষার আভাস পাওয়া যায়। কবি রাজশেখর স্বীয় স্ত্রা অবস্তিসন্ধরীর অভিমত 
সসজ্রমে ব্যক্তকালীন যে মনোবৃত্তির পরিচয় (দিয়াছেন, ভাহ! কবিযোগ্য এবং পুরুযোচত। খনা, 
লীলাবতী, উভয়ভারতীর বিধ্যাবুদ্ধিমত্তা। গর্বেধের বটে, কিন্তু অপ্রামাণ্য। যেহেতু বরাহমিহির প্রভৃতি 
নবরত্বের সভায় নারার স্থান নাই। এমনও হইতে পারে যে, তাহ।বা কুলবধু বলিয়! যশঃপ্রাথিনী 
হইয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হন নাই। 


ভাস্তয্বগে নারীর একবার পতন হয়। নারীর সব্ববিধ গুণও সম্ভবতঃ এই সময়ে নষ্ট হুইয়। 
গিয়াছিল। শবর স্বামী-ভাস্তে বলিয়াছেন, *মতুল্যা স্ত্রী পুংসা” স্ত্রী চ অবিদা ৮৮”-_অর্থীৎ নারী- 
মান্ত্রেই অবিদ্য। | 


২০৬ 


ভারতের নারীত্বের আদর্শ 


তান্ত্িকযুগে নারীপুজাব পুনঃপ্রবর্ভন হুয়। নাঁরীকে শক্তি বলিয়! শ্তব করা হয়। এমন কি 
আত্মাভিমান পুকষ নাবীকে গুক বলিয়। স্বীকাৰ করিয়াছে । সম্ভবতং এই সময়ে পুরুষ আপনাপন 
সদ্গুণ হাঁবাইয়া ফেলিয়া নাঁবী অপেক্ষা নিম্শ্রেপীব বাক্তি হইয়া পড়ে । আপনার আক্মবিশ্বাস, সৎ- 
চেতন'র কোন সন্ধান না পাইয়। পুক্ষষ আত্মজগতে 9 নারার সাহাযা গ্রহণ করিতে বাধা হয়। 
বৈষ্বগণও “ধা নামে বাজায় বাশী।” 


বর্তমান একাকাব শুগে নানার হান কোখায় বলা শঙ্জ। এই দেগা গেল শুদ্ধাচ1রণী স্বদেশবৎসলা 
সতা-শিরোমণ ; কিছাদন পবে তাহাকেই চলচ্চিত্র আভনেতার মুখাভমা শুনিতে প।ওমা যায়। এ হেন 
বর্তমানরুগে পারা-প্রগাতব যে সমস্ত মশ্োলন হইতেছে, অথব। পুকষমাবেই যে প্রকার নারীর দরদী 
হুইয়! উঠিয়াছে, তাহাতে ভার ত-৫মণী অতীত স্ম্থ।নেন্ন এক কপর্দকও অজ্জঞন কাঁবতে পারিতবশ বালয়। 
মনে হয় না । বর্মশগুগে নাথী উদ্বনুখে মাকানক্ুশম দেখিতে (আ্্া্াধানতাব চরম ) ক্রমশঃ যে 
নিশ্নাভিত্বখে অগ্রমব হইতেছে, তাহ বাঝবার মত অপনর এখনও আছে । বলাতের মন্ত্রিসভার বা! 
ব্যবস্থাপক সভাব সভ্য হইবার অথবা শেড জজ-বাাারষ্টার হইধার উপর যদি নারাত সম্মান নির্ভর 
করে, তাহা হইলে বাঁঝতে হইবে, আজ ভ।রতবাসী পিজেকে হিন্দু বাঁলিবার কতটুকু স্পদ্ধী রাখে । 


রি িছরার এজাাগ১ 


১০| ভাত্রতেত্র নাত্বীতেত্র আদর্শ 


াবৃতির নাবীত্বেন 'আদর্ণ আলোচশা করিতে গিয়া কেহই উচ্চুসিত না হইয়া পাধেন না। 
'্মরণ।তীত কাল হইভে ভাবতেব পুরাণে, ইতিং।দেঃ শাটকে, পলাশাথায় ও কিংবদশ্তাতে ভারতীয় 
নারাঁব যে মৃ্তি উজ্্বল হঠ্য| উঠিগ্বা্ছে, তাহাতে কেবল ভাবতবাস। ন4» মাহিম! নভত্বের ধারণা যাহার। 
করিতে পার তাহারা সকলেই এই আদশের প্রাত শ্রচ্ছাবনত হয়। বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, 
জগতের কাখখানায় জাতিগত "শেক আদশের ভাঙ্কাগড়া চলিতেছে, কিন্ত যুগান্তের বঞ্ বিপ্লবের 
মধ্যেও এই আদশগুাল অন্লান দাপ্তিতে শোভা পাইতেছে-কেখল আদশ হিস।বে শোভা পাইতেছে 
নয়, ভারতবাসার জীবশে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিনা এখনও--এই যুগ-সন্ধিক্ষণেও তাহার কর্ম" 
জীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 


ভারতের নারার আদর্শ সতী-যিনি পিতার মুখে পতিনিন্দা-শ্রবণে দেহুত্যাগ করিয়াছিলেন । 
ভারতের নারীর আদশ” সাতা_যিনি সব্বংসহা। ধরিক্রীর মত অশেষ দ্বুখকই্ট নীরবে নতশিরে বহন 
করিয়াছেনঃ অথচ একদিনের জন্য ধাহার স্বামা-অনুরাগ প্লান হয় নাই। ভারতের নারীর আদশ” 
সাবিত্রী-্ধাহার প্রবল অনুরাগ ম্বতদ্বামীকে সপ্জীবিত করিয়াছিল। ম্বৃত স্বামীর কঙ্কাল কয়টি বুকে 
লইয়া গা্গুড়ের স্রোতে যিনি ভেলায় ভাসিয়া৷ চলিয়াছিলেন, সেই বেহুলা আমাদের দেশের নারীর 
আদর্শ । ভারতীয় নারীর প্রবল স্বামি-অন্ুরাগ, আত্মত্যাগ, স্বামীর অস্তিত্বের মধ্যে নিজের সম্পূর্ণ 
সত্তার বিলোপসাধন ভারতীয় নারীগণের এতই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, "্মধিক দিনের কথা নয়, 
স্বামীর মৃত্যুতে তাহার চিতায় নারীর হুখসাধই কেবল পুড়িয়। ছাই হইত না তাহার পাখিব দেহও 


২৪০৭ 


ভারতের নারী 


ভশ্মীভূত হইত । ধাঁহার! স্বামীর জলগ্ত চিতীয় ভাঁ(সমুখে প্রীণ বিসঙ্ঞন দিয়াছেন, ত্তাহাঁদের আত্মদান 
ও বীরত্ব ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় হুইয়। থাকিবার সামগ্রী । 


ভাবতবর্ষে আশ্রম-চাতুষয়ের মধ্যে গার্থৃসথাশ্রমকেই শর্ত-শ্রন্ঠ আখ্যা দেওয়! হয়। গৃহধর্শাচারিণী 
নাঁবা এই গাহ্‌স্থযাশ্রমের কেন্দ্রগত শক্তি । গুহে নানীর সব্বাপেক্ষ! গৌরধের পরিচয় জননী ও জীয়া। 
নারাত্বের চরম পরিণতি মাতৃত্বে--ভবভবর্ষে এই আদশ”ই এতকাল স্বারুত হইয়া আসিষাছে এবং 
বর্তমান যুগের নারীপ্রগতির প্রট্ুর চকানিনাদ সত্তেও সাধারণের মন হইতে এই আদর্শ একেবারে 
বাতিল হইয়। যায় নাই । বর্ভম!ন ঘুগের নারী-প্রগতির অন্তবালে যে আদশ” প্রচ্ছন্ন বাঙয়াছে, তাহা 
সাম্যের আদশ স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা । নাবা আত্মপ্রতিষ্টী কবিতে চায়। অথচ 
আমাদের দেশে নাবী আব্ুপ্রতিষ্ঠা চাঁভে নাই, বরং সর্ধপ্রকারে আত্মবিলোপ করিঠে চাঙিয়াছিল। 
এই আদশের ছন্দ পৃথিবার অনেক দেশেই অত্যন্ত ৬ৎকটভাবে দেখা 1দয়াছে এবং বাহিরের এই 
বিপ্লবতরঙ্গ ভারতবর্কেও যে এফেবারে আথাত করে নাই, একথ। ঝাঁললে ভুল হইবে। নারীর 
আদর্শ কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কথ বলিবাব সকলেরই সমান অধিকার আছে কারণ ইহা 
মাত্র বৃদ্ধিজীবার কুটতর্কের বিষয় নয়, ইহাঁব সঙ্গে অবিচ্ছন্নভাবে জড়িত আছে প্রতোকের জীবনের 
সুখছূঃখ, ধর্মকর্ম । 


ইংবাজী সভ্যতার প্রথম আমলে রাজা রামমোহন রায় একটি নৃতন ধর্ম্ভীবের বিপ্লবই শ্তধু 
আনিবার চেষ্টা কবেন নাই, সামাজিক আদশের পরিবর্তনের বাজও তিনি বপন কবিয়। গিয়াছলেদ। 
গ্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমদ্ষসীধন চেষ্টার নামে সেই হইতে আজ পর্যাস্ত ধীরে ধীরে আমরা পাশ্চাত্য- 
ভাবাপন্ন হইয়! উঠিতেছি। কোন যুগেই ভারতরমণী আধুনিক পাশ্চাত্য মহিলার মত অবাধ বিচরণ- 
শীল! ছিলেন না আবার অস্্যম্পশ্টাও ছিলেন বলিয়া! অনুমান করা যায় না! ইসলাম-সভাতার 
প্রভীবে নারী অধিকতর অস্তঃপুরবাসিনী হইয়াছেন এ কথা মনে করিলে অসঙ্গত হয় না। রাজ- 
পুতনায় মুসলমানপ্রভাব অধিক হইয়াছিল সেইজশ্য সেখানে পর্দানশীনতা। বেশী ; আবার মতা রাষ্ট্র 
ইসলামের প্রভাব বেশী না হওযাঁয সেখানকার নারীগণের মধ্যে পর্দার কড়াকড়ি নাই। প্রাচীন 
ভারতে রমপ্রীবৃন্দ অবাদবিচরণশীলা না! হইলেও বহির্জগতের সহিত তাহাদের বিচ্ছেদও ছিল না। 
সভামধ্যে যাঁজ্বন্থ্যের সহিত গাগী যেক্ষপ বিচার করিযাঁছিলেন, অতিথি ছুম্মস্তের সহিত অননুয় 
ও প্রিয়ংবদা যেভাবে অসস্কোচে কথাবার্তা বলিম্বাছিলেন তাহা নিশ্চয়ই মধ্যযুগের কোন ভারত 
মহিলার পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতার সহিত সংঘাতে ভারতের সামাজিক 
আদর্শ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইযাছে। যে সকল ভারত-মহিল! নানা যুগে প্রাতঃক্মরণীয়া হইয়াছেন, 
ভীহার] নান! কারণে ভাবেব উতৎ্কধ দেখাইয়। খ্যাতি লাভ করিযাছিলেন। সীতা» সাবিত্রী, দরময়ন্তীঃ 
সংযুক্ত।, পদ্িনী ইহারা পাতিব্রত্যের জন্তা, আত্মত্যাগ ও ধারতার জন্য নমস্তা । মৈত্রেষী ব্রহ্মবাদিনী 
ছিলেন লীলাবতী অহ্কশান্ত্রে ধু ৎপা্তিৰ জন্য বিখাতি হইয়াছিলেন। মীরাবাঈ তাহার ভগবদ্ভক্তির 
জনা, দুর্গাবতী ও লক্ষ্ীবাঈ ঠাহাদের বারত্ব ও তেজস্থিতাঁর জন্য, বাণী অংল্যাবাঈ ও রাণী ভবানী 
দানশীলতাঁর জন্য সকলের মাত্স্বাপীয়া হইযা শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত প্রকার পার্থক্য 
সত্তেও পৌরাণিক ও এতিহ!জ্িক যুগের সকল ভারত-রমণীই পতিব্রতা* সেবাপরায়ণাঃ উদীরহ্ৃদয়া, 
জননী, জাযা ও ভগ্নিরূপে পুরুষের কর্মপ্রেরণীকে উদ্দীপিত করিয়াছেন এবং এই সকল ওশই 
আদশর্ধপে সমীজে স্বীকৃত হইয়াছে । নীতি, সংযম ও সেবাব প্রতীকরূপে নারী ভারতের প্রতি গৃহে 
শুচিস্ুন্মর ভাব বিস্তৃত করিয়াছে 


ং ২১০৮ 


বর্তমান যুগে নারীর দায়িত্ব 


আক যুগ সগ্ধিক্ষণে পাশ্ান্তা সঙ্ভাতার সংম্প্শ জীবনের প্রত ঃ ফেব্রেই পরিবর্তন অপরিহার্য হই! 
উঠরাছে। নারীর জাবন গৃহস্থালীর সক্কীর্ন তয় গঞ'তে লীমাবন্ধ থাকি:ব-ন1 সমাজের প্র:তাকটী কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রেই সন্প্রনারিত হুইৰে ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। স্বন্ত জগতে যে নারী-আন্দেলন হইতেছে, 
তাহার প্র গাব হইতে ভারহবর্ধের ঘুক্ত হইগা সম্পৃর পৃথকৃতাবে থাক] সম্ভবপর নয়, এ প্রবৃদ্ধি হত 
প্রণংসনীয়ও নর। জাতির জীবনগঠনে নারীর াহাধে)র প্রয়োজনীয়তা মাছে । কিন্ধ গৃহ খাকির সে 
দিক্গামিপুল্রা কর্মপ্রেযাকে উচ্চ ভাবাদর্ণে উত্বদদ্ধ কণ্তে নাপারে, ত:ব বাহিরে আসিপেই কি তাহা 
পারবে? পুকষের প্রত।ন্বিতা করিন। জীবনের পকল ক্ষেত্রে ঝ' [পাইয়া পড়িলেই কি মঙ্গণ হইবে? আর 
নারাকে পুরো তাগে রাখিয়া যুদ্ধ করবার প্রতি পুরুষের পক্ষে কি যোগ্াতারই পরিচায়ক? 
বধার্থ প্রয়োজন উপগ্হত হইলে, বহুক'লের প্রচলিত হ্প্রতিটি5ঠ আদরশরও পরিবর্ধন হয়। কিঞ্তলে 
পরিবর্তন হয় ধারে, নকলের অক্জাতশারে। তাহার জন্ত প্রচার ও বিজ্ঞংপনের প্র-রাজন হয় ন|। 
প্রয়োজনের সঙ্গে লঙ্গে যে পরিবর্তন হন তাহা খ্াভাবিক, পরান্ুষঞ্করণে বে পরিবর্তন জের করিয় আনিবার 
চেষ্টা কর! হয় তাহ! অ্থাতাবিক। আধুশিক ও প্রশতিবাদা বলি পরিচিত হংবার মোহ আমাদের একটু 
অত্যধিক পরিষাণেই আছে, বিশেষ হঃ ব্তব।ন যুগে মাতৃহ ৰ! পত্ু তব ছ'ড়াও নারাত্ব বলিয়। একট ব্যাপকতর 
ভাবের পরিচয় শামাদের বর্তবান নাটক-উপন্তান হইতে পাত ক রতেছি। এক্ষেত্রে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ 
কথা চূঢ়ান্ত বর্বরতার লক্ষণ । কিন্তু একথা নির্ভয় ব্লা উচিত যে, ভারতরধের সমাজ ও মভ্যতার বিশেষ 
আবহাওয়ার মধো আধু'নক বিশ্বদ্নীন আদশেরও বদি পরিবর্তন ও পরিবর্জজন হয়, তাহার জন্ত যেন আমাদের 
মন প্রস্তুত থাকে । বুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় নারার বাহিরের কাজে-কর্মে-বেশতৃষায় পরিবর্তন 
আসিরাছে। কিন্তু এই সবস্ত তুচ্ছ বাহ প'রবর্তনের মধ্য দিয়াও ভারতীয় লারাদমাঙ্গ এখনও অবিচলিত 
নিষ্ঠায় প্রাচীন আদর্শেহই অন্বারণ করি-তছে। নববুগের এই ভাব্বন্তা তাহার অন্ত প্রহতিংক বিচলিত 
করিতে পারে নাই । 


১১। বর্তমান যুগে নান্রীঘ্্ দায়িত* 


জীবনে নারীত্ব সম্বন্ধে চেতনার প্রধম উন্মেষ হয় যখন, তখন থেকেই এক অধ্যক্ত বেদন! আমার মনকে 
চঞ্চল করে তুলেছিঙগগ। ঘরে ঘরে দেখেছি নারীত্বের অকথ্য অবমাননা, দেখেছি লাঞ্ছনা ও অবছেল]। 
শুনেছি নারীকে নিয়ে ছিন্নপনি খেলার কাহিনী, শ্বতঃই মনে উনয় হয়েছে কেবল একটি কথা, “এর জন্ত 
দায়ী কে?” পুরুষ? সমাক্গ? যুগ-্পরিস্থিতি 1..মধ্যবুগে নারী পেত ন! শিক্ষা-্লেইজন্ক পুরুব ও 
সমাজকে দোষারোপ করা গেছে, কিন্ত বর্তনান যুগে অধিকাংশ নারীই তো! শিক্ষালাত করার হুযোগ পাচ্ছে 
এবং ব্হরকম প্যাধীনত। থেকে মুক্তি পেয়েছে । তবুও নারীর অবনতির পথ রুদ্ধ হয়নি কেন এ প্রন্থের 


ওতো দির 


* ১৩৫৮ সালের ৩১শে চৈত্রের নুবিখ্যাত “কেশরী” লাপ্তাহিক পত্জিক! হইতে গৃহীত 


৪ 
১৪ 


ভারতের নারী 


উদ্ধর কে দেবে? শিক্ষিত হয়েও অনেক নারী অশিক্ষিত এনোবুত্তির পরিচয় দিচ্ছে সাংসারিক জীবনে । 
নারীর শিক্ষার মূলা রইলে1 কোথায়? শিক্ষা তো ফানব চিত্তবৃত্ধিকে সংঘত করে শ্ুপথে চালিত করে। 
তবে? বর্তমান ধুগের নারী কলেজে, যু[নিষ্ভা্িটিতে বায় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে ; তাদের অধিকাংশই হয় 
মুখরা, দপিত! ও কোষলভাহীন1। শরমতে পাই বরশ্ ও বয়স বলেন, “মাগে। ! মেয়ের! পুরুষ হচ্ছে 
দিনে দিনে, লজ্জা! নেই, নত নেই, ইয়ারকিতে ওস্তাদ ।” তার] হয়ত কিছুট। রং মিশিয়ে বজেন, কিন্ত 
সবটা সিা। নয়। এর কারণ কিতা আমাঙ্দের অনুসন্ধান ক'রে দেখতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয়ে 
তো! এসব নেই । প্রকৃত শিক্ষালাভ যার! করেন, তানের হন সতাই হুলগার ও উদ্লার হয়, মিশলে 
আনন লান্ভ কর] বাক, এই ব্যতিক্রমদের সংখ্যাও অতান্ত অল্প, স্ঠাদদের মন সত্যই দেশের সম্পদ । 
অবশিষ্ট অধিকাংশর] শিক্ষালাত করতে যায়, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করে না, শিক্ষার আবরণে থেকে কুশিক্ষা 
গ্রচার ক'রে আসে । তাই আমাদের দেশের নারী ডিগ্রী পেয়েও অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে; তাই নারী 
হয়েও বর্তমান বুগের নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারি নী।'**শুন্তে পাই আধুনিক শিক্ষিত নারীর 
আজকাল সংসারে মনই বসে ন1। জানি, হুনিয়ার পরিস্থিতি এসনই হয়েছে যে, নারীকে পুরুষের মত বাইরে 
যেতে হচ্ছে অর্থোপার্জনের জন্ত । তাই বলে যে নিজেকে থাইরে হষ্টৰা করে রাখতে হবে, তার তো কোন 
কথা নেই। নারীর ভন্তেই গৃছের হৃষ্টি, সেই গৃহকেই বদি নারী অস্বীকার করে, তবে গৃহের আর 
প্রয়োজনীয়ত! কোথায় 1... 


আহি এমন কয়েকজনকে জানি ধার] বিশ্বৰিগ্যালয়ের সর্বোচ্চ িগ্রী নিয়েও নঅ:ও খিনয়ী। তারা 
বাইরে কাজ করতে বান, কিন্তু সংযত চিত্তবৃত্তির দরুপ নিজেকে বহির্মুখী রাখেননি, গৃহে ফিরে শ্বামী ও 
সন্তানদের নিয়ে জানন্দেই গৃহকর্্ম করেন। গৃহের কোন কিছুরই প্রতি ভাদের উদাসীনতা! নেই' স্বামীর 
হুখস্তৃবিধার গতি স্ত্রীর খ্রঘৃষ্টর অভাৰ নেই, তাই হ্বামীও স্বীর প্রতি উদ্দাসীন নন, সংসারও নুশৃঙ্খলভাৰে 
চলছে। নেক ক্ষেত্রে ভিগ্রীধারিণী ভ্ত্রী নিয়ে অনেক স্বামী সুখী হননি, এরপ মন্তব্য শোন! যায়। তার 
কারণ সেস্ত্রী ডিত্রীই তার জীবনের চরস মূল্য ধরে রাখেন, তাই জশান্তি দেখা দেয়। মনে রাখতে হবে, 
সংসারে নাগীর যুল্য ভিত্্রীর সংখায় শুধু নয়, অন্তরের এহ্বধ্যের পরিযাপে । প্রকৃত শিক্ষা অন্তরের এন 
এনে দেয় । জাধুনিক। নারী বাইকের চাকচিক্যে পিজেকে মাওত করতে গিয়ে অস্তরকে অবহেল! করছে, 


তাই সংসার ভার কাছে ভূচ্ছ মদে হয়। 


কবি একদিন লিখেছিলেন, 


“নাপীকে আপন ভাগা জয় করিবার 
কেহ নাহি দিৰে অধিকার ।” 


সেই অধিকার তে বর্ধমান নারীসসাজ পেয়েছে কিন্ত করেছে অধিকারের অমর্ধযাদ] | 


“ন] জাগিলে সব ভারত্ললন। ; 
এ স্ভারত আর জাগেন। জাগেন। |” 


হ্বামী বিবেকানন্দ এই নতা মর্ধে মর্ধে উপলব্ধি কগেছিলেন, সেজন্ত ভারতীয় দারীয় আদর্শ তিনি 
লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তার অপূর্বব লেখনী মুখে 


২১৭ 


নারী-্বজ্ন! 


পাশ্চাত্য দেশে নারী গৃহ ও বহির্ি্ব কোনটিকেই জবহেলার চক্ষে দেখে না। তারা সামান্ততষ গৃহের 
কাজকেও হীন কাজ বলে মনে করে না, কিন্ত আমাঙ্গের দেশে দেখি অন্তরাপ। তারা পাশ্চাত্বেের জনুকরণ 
করতে গিয়ে এক দিকটা আদর্শ বলে গ্রহ বরেছে, কিন্তু দুর্তাগাক্রমে তাদের সদ্গুপগুলিকেই উপেক্ষা! করে 
বাচ্ছে। তাই ম্বামীজির জন্ুকরণে আমিও বলবে! যে, তন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে নিজের বিচারশক্জি 
খাটিয়ে কাজ করতে হবে। ভারতীয় নারীও। এক সময়ে জ্ঞানে ও নিজ্ঞানে বাহিরের জগতে দক্ষতা প্রকাশ 
করোছলেন। বর্তমান জগতেও সমংজের মুখ-উজ্দজ্লকারিনী নারী আছেন, তবে তাদের সংখ নিতান্ত জগ, 
ভার] সাধারণ সমাভের উদ বটে। আমর! চাই সাধারণ লমাজের প্রত্যেক নারী নিজের কারোর 
মধ্ো ফুটিয়ে তুলৰে অতীতের আদর্শ ভারতীয় নাগীকে । ম্বাধীন দেশের দায়িত্ব কতক মাথায় তুলে নেবে। 
ষে শিশু ভবিষ্যতে একজন নাগরিক হবে, শৈশবে সে নারীর কাছেই পায় শিক্ষা আর শৈশবই ভবিষ্যৎ 
জীবনের ভিত্তি ; এই ভিত্তি গঠন করার দায়িত্ব নারীর উপর তাই সর্বাগ্রে আজ প্রতি নারীকে প্রত্যেক 
ওর হুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা! করতে হবে ; বু সংসারের সুখের সমঠিই দেশের সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধ 
আসলেই-- 


“ভারত আবার জগৎ সভায়-__ 
শ্রেঠ আসন লবে।* 


এতে নারীর বহিরিশ্বে কর্তব্য সম্পাদন করাই হবে। 


১২। নান্রী-বন্না* 


নারী-বনদন। লেখার প্রারস্তেই এনে হয় এ বদনা যেন ভারতীয় নারীরই প্রাপা হয়। কারণ যুগের 
আদিকাল থেকে ভারতী নারীর ঘা বৈশিষ্টা বা আদর্শ তা জাশ] করি বিশ্বের অন্তান্ত নারী-সমাজের আছে 
বলে মনে হয় ন'। যদিও হিন্দুশাস্তে শ্বীকার্ধ্য যে, “নারী তথা গৌরী” কিন্তু তবুগ হিন্দু তখ। ভারতীয় 
নারীই ধোধ করি সে সম্মানের পাত্রী। ভারতীয় নারীর মধ্যে আছে সর্কগুণের সমন্য়, সর্বব চিন্তাধারার 
যুর্ত-আদর্শ| কি কর্তব্য পালনে, সংসার-চর্চচায়, সতীত্ব, শৌঁর্ধো, বীর্যে, ত্যাগে, যুদ্ধ-নিপুণতায়, 
জ্যোতিবশাস্ত্ে, প্রচার-আদর্শে, কুটন'তিতে, আত্মত্যাগে, দানে, ধর্সে, সাহিত্যে, দয়নাঙ্গিণো, শিল্পকলায়, 
চরিক্র-মাধূর্ষেয প্রভৃতি সকল দিকেরই সর্কতোমুখী মহান্‌ আদর্শের অধিষ্ঠাত্রী এই ভারতীয় নারী । 

সীতার সতীত্ব, সাবিত্রীর এয়োভীর কথ! ভারতকে শিখায়েছে সহনশীলতা আর অগ্রবন্ধিত।। দেবী)! 
বুস্তীর নৈতিক চরিত্রের আঅবধানতার কথা আজও ভারত তথ! ভারতবাসী ভূলেনি। জ্ৌপনীর রন্বনপদ্ধতি 
ভারতের পাকান্ের বিশেষ জঙগ | তাহার জসীম ধৈর্ধ্য ও সহনলীলতার মর্ধ্যাদ] 'দ্বয়ং প্রীকৃক রক্ষ! করতে 
এগিয়ে এসেছিলেন কৌরব-সভায় । 


* ”ফেপরী” সাপ্তাহিক পত্রিক। হইতে গৃহীত। 


২১৯ 


ভারতের নারা 


যুন্ধয রয় পুরুষের সহযোগিতা, তাঁদের সাঁহসবন্তিতায় সহায়ত করেই রণসাজে সাজিয়ে অভিমম্যুকে 
যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন বার্য/বতা উত্তরা । কর্ণপত্ৰা স্বর পুত্রাধে বেদন!-ত্যাগী হৃদয়ে ভারতীয় ত্যাগনর্শনকে 
যে পর্ধ/ায়ে উন্নীত করে গেছেন, তা৷ ভারত-নারীতত্বর অমর 1নদর্শন | প্রীরাধার কামহীন প্রেম ভারতে 
বহিয়েছে শুদ্ধ মন্দাকিনীর ফল্তধারা। বিদ্বাবস্তায় আর জ্ঞানগ রায় গ।গীঁ, মৈত্রেরী, লালাৰতী আঙাদের 
ব্ছিানুরাগিতার প্রধান সহায়। ক্কোতিষশান্ত্রের জটিপ জাল ছেদন করে ভারতকে শিখিয়ে গেছেন 
জ্যোতিষৰিগ্ধ। | 


মেবারের শত শত হাজার হাজার নারী দেখিয়ে গিয়েছেন আপংকালীন মান আর মর্ধাদা, তথ হিন্ছু 
নারীর সতীত্ব রক্ষায় জ্বলন্ত ত্যাগপন্ধতি। বিধন্মীর তুর কবল থেকে কিভাঙে নারাদের সন্মান রক্ষা! করতে 
হয়, কিতা'ৰে অতাচারী কম্মদক্ষ তা কুটকৌশলে পহু করে মাত্মরক্ষা করতে ভারত নারী অগ্রগামী, তার 
নিদর্শন রক্ষ! করে গেলেন সতী পানা । 


রণক্ষেত্রে নারীজাতি নিগ সম্মান বজায় করে লক্ষ লক্ষ সৈম্ত চালনা করতে পারেঃ তার মহান্‌ ইতিচরিত্র 
আমাদের দান করে গে:ছন রাণী দুগাবতী আর রাণী লঙ্াৰাঈ , লুনকারী দহ্াতক্কর ধিদেশাদের শায়েস্তা 
করে নারী-আদশের বিজয়প ভাক1 ৬ড্ডান করে গিয়েছেন নারীশ্রেষ্ঠ। রাণী রাদমণি। 


জীবনের দেখায় স্বায় প্রাণ।ধিক পুর নিমাহকে জনলমালের লেবায় বিলিয়ে দিয়ে শচাদেৰী ভারত- 
সমাজের এক বিশিঞ্ক ভ্যাগী ম'হলার আদনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যোগনাধনায় হ্বামী-অনুগ[মিনী শ্রী শমা 
আরামকষেের সহায়ক, ধারক ও বাহক। এতগু'ল অতুযুৎকৃণ্ধ আদশের যেখানে সমম্থয়, দেখানে কি করে 
যে ৰর্তহান পারা সমাজে প্রচ'ন অর্ববাচীনের কথা ওঠে তা ভাব। যায় না। আমর! দিধাচক্ষেহ লক্ষ) করছি, 
এতি আদিম্‌ যুগ থেকেই ভ্বাবতীয় নাধীই পারচালনা করেছেন পুরুষদের, পুরুষদমাজের সকল কাজের 
হহায়ভা করেছেন, যুগধুগান্তর থেকে _স্সেহে, জঞানদানে। মাতৃরূপে,। মনোরশ্রনে। পতিপ্রিয়রূপে সংসারের 
সকল কাজের পরিচালিকাপ্পে। অভয়দানে ভগ্মরাপে। ভারতীয় নাগী জন্ম দিয়েছেন--শিবাজী, রাণা- 
তাপের ন্যায় বাধাবান্‌ পুরুষ ; রামদ।ন, গুরুগে|বিন্দ,। ভচৈতগ্ঠ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি অধ্যায্ম- 
বাদী মহাম।নবদের_-আীঅরাবন্দের সায় বন্মুযোগীর ৷ ভারতীয় নারী গর্ভে ধরেছেন বিগ্ঠাসাগ ২, আশুতোষ, 
বঙ্ষিমচক্ত্র, শরৎচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, হুভাষচঙ্র, সাভারকার, লোৌকমান্ক তিলক, রাসবিহারী প্রমূখ মানব- 
শ্রেষ্উদের | তাই তরামপ্রসাদ মাতৃপাধনার মধ্য দিয়ে, তধ] নারা-আরাধনার মধ্য দিয়েই কি মুক্তিপথ আছে, 
তারই সম্বন দিয়েছেন ভারতবাসাদের । তাই আঙ্গ বড় হুঃখের সাথে বলতে হয়, আজকের নারীদমাজ 
পশ্চান্তের অনুকরণে গঠন করতে চান ভারত-নারাদের £ তাই-ই নাক প্রগতিবাদিতা। কিন্ত আমর 
তাদের জিজ্ঞাস। করি, অতীত ভারতে ন'রাপ্রগতর কাছে আজকের তথ। কথিত নারী প্রগতি কি পৌছাতে 
পেরেছে? নেই কারণেহ অমর। আজও প্রার্থনা ক'র-__পাশ্চাত্ব'বাদের মোহান্ধতার শ্রাচান বেষ্টনী যেন 
ছেদন করে আজকের প্রগতিবাদী ভারতীয় নারীবুন্দ। লক্ষা করুন অভাত ভারতের দিকে; গঠন করুন্‌ 
পুরাতনের ভিত্তিতে নুতনের মৌবমাল|, আবার বিশ্ব উঠুক ভারত-নারীর বদনাগানে মুখরিত হায়ে। 





২৯২ 


নারীর অধিকার ইয়া তনেক সমালোচন1 হইয়াছে । ভারতবর্ষের নুতন শাসনতন্ত্র স্্ী-পুরুষের 
সমানাধিকার দ্বীকৃত হইয়াছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার স্বীকৃত হইলেও 
আমাদের দেশে কয়জন নারী তাহাদের জীবনের পুর-সর্থকত1 লীভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? চিশ্র 
প্রভৃতি দেশে নারীর ভোটাধিকার পধ্যস্ত নাই। তামাদের দেশে ভোটাধিকার আছ, কয়েকজন নারী 
বিশিষ্ট রাঠনৈতিক পদেও বহাল জআছন। বস্ত্র ঃ কাগজে কলমে দেখতে গেলে শা1রতব্ধর নারী-সম'জ 
এখন »ম্পূর্ণরূপেই পুরষের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করিতেছে। 


এ কথ! তুবগ্যাই শ্বীক।ধ্য, নারীর সম্মান ভারতবর্ষে চিরকাজ্উ হরুত। বর্মন ভারতে নাগীর 
মর্ধযা'দাবৃদ্ধির ন্ট যাতা কর] হইতে!ছ, তাহা! তত গৌরব তবু র.খিবার ভসই। বিস্তু বাস্তব টন! 
বিচারে আমর] কি নি:সংশয়ভাবে এ কথা বলিতে পারি যে, ১তা তই ভারতের নারী আজ তাহাদের 
বেদন'ত ইতিহ'সকে পশ্চাতে ফেলিয়া স্ালোবের থে তও্সর হইয়া চলিয়াছে? শহরের মুষ্টিমেয় ইচ্চ- 
শিক্ষিতা নারীকে দেখিয়] আখ্মগুফাদ তুম্পভব করিলে চলিবে না। বাংলাদেশে কিংবা ভারতব্্ধ নগরে 
বাস করে না গ্রামেই তাহাদের পূর্ণচত্তার বিকাশ। গ্রামাধছে আমাদের যে লক্ষ রক্ষ মাবোনেরা 
আছেন, তাহাদের অব্থীর দিকে আমাদের আজ দুটি ফিরাইতে হইবে । আমরা এতদিন জানিরা 
আসিয়াছি ঘরবন্না, $স্তানপাতন করাত নারীর একমাত্র বর্তবা। ইহ সত্য বথা, নাগীকে গুভের 
কর্তহ্ানদ এবং স্ভান-গালন কারণেই হইষে। কিস্কইহার বাহক যে জগৎ রহয়াছে জ্ঞান-বিজান 
ও বহুবিচিত্র কলরবযুখর পৃথিবী তাহার উপর কি কোন না?র কে*উ অধিকার নাই? এমন আক 
পুরুষ আছেন বাহার) সম্ভাফমতিতে স্ত্রী-হ্বাধীদতাক স্বপঙ্ছে ভাহণ দিয়াও দিজের ঘরের স্ত্রী কিংবা মেটের 
সামান্ততম হ্বাধী*ত'টুকুও শ্বীকার করিতে বুষ্টিত হন; এই সব পুরুষের! স্ত্রীকে “ভাষা হিলাহেই 
দেখিয়াছেন, 'সহধন্দিনী রূপে নয় | ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ যেখানে স্ত্রীকে 'সহধন্মিণী, কন্ঠাকে 'নন্দগি নী? 
রূপে আাখা)াত কর। হইয়াছে ; এই চহংন্িাীর তথ বহ্গ্লষণ কারছেই দেখা যাইবে যে, শ্বামীর ধুকে 
্বীয় ধর্মুরপে যে নারী গ্রহণ করেন ভি ই 2 হধলিনী আখ্যাল তের যৌগ) এউ ব্যাথা ত৮য়ে বীতের 
পত্বী বীরোচিত গুণের অধিকারিণী হইহেন, হিদগ্ধ ব্যন্তর গত্বী ফিছুষ্বী হইবেন (ৎস্ততঃ জ্ঞানলাঞ্ের 
পিপাঁস। তাহর থাকিবে ), ইহ'ই শ্বাজাবিক । এই সহংস্মিতার ₹চুই স্তকে সহংশদিশী ভাধ্য। দেওয়। 
হইয়াছিল। কিন্তু তামাদের সমাজে এই আখ্যার বহুলাংশে অপব্যবহার হইছেছে। নারীকে তাহার 
চরিত্র বিকাশের হযোগই দেওয়া হয় লা। সাধারণ মধ্যতিত্ত পরিহানেও দেখা যায় ঝড়ংর ছোজর 
পড়া-শোনার জন্ত পিতা-মাতা যত সহ দৃষ্টি রাখেন বাড়ীর মেয়েটির প্রতি ততখানি চেষ্টা ব1 যত্ত নাই। 
ভাবটা এই, ছেলে বিছ্বাল1ভ করিলে উপজ্জন করিয়া াওয়ইবে 1 মেঠ়েকে দিয় তে) আর ৫ ই: 
আশা নাই । কিন্ত শুধু ক অথর্জনদের ভন্ঠইহ তস্তান মানুষ করা। যে মেয়েটিকে সাজ অবহেভানর 
মধা দিয়] সানুষ করা হইতেছে, শুধু বেশভূষা! আর খ1ওয়া-পরাতে স্ব কার) রাখা হইতেছে, কে জনে 
তাহার চিত্তবৃত্তিবিকাশের সুযোগ জাত করিলে ছে হহীয়সী নারী হইয়া উঠিত কল] মানবজীবন 





* *কেশরী” সাপ্তাহিক পত্রিক1 হইতে গৃহীত। 
২১৩ 


ভারতের নারী 


পুরুষের কাছে যেনন অমূলা, নারীর কাছে তো তাহাই ! শুধু প্রাত্যহিক জীবনের ও কর্মের প্লানিতে 
তাহাকে আবদ্ধ করিয় রাখিলে মনুষ্কত্বেরই অবমানন] কর! হয়। নারীর অধিকার আলোচনা করিবার 
সময় এই সত্যটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়। প্রয়োজন ; এ কথাও যেন আমর] ভুলিয়া না যাই যে, 
একদিন এই ভারতবর্ষেরই নারী মৈত্রেয়ীর কঠে চিরদান্যর বাণী আজ্মঘোষণা করিয়াছিল--যেমাহষ্‌ 
নামতান্ডাহ্‌ কিমহম্‌ তেন কুর্যাম্‌? আঙ্গকালকার নারাও সৈজ্রেয়ীর কখারই প্রতিধ্ধনি করিয়া বলিবে £ 
শুধু দিনয।পনের প্লীনি নয়, এমন কোন মহত্ুর জিনিষ চাই যাহ। লাও করিকা! নারাঞ্জন্স সার্থক হইর! 
উঠিতে পারে। 


১৪। নান্রীত্র আদর্শ 


সথট্টর আদিম প্রভাতে সৃষ্টি হয়েছিল এক নর ও নারী । সেই সময় থেকেই নারী কল্যাণীরাপিণী | 
যুগের পরিবর্তন হয়েছে ধীরে ধীবে, কিন্তু যুগে যুগে নারীর হৃদয় পুরুষের শক্তিকে মহিমাস্ত্িত করেছে, 
দিয়েছে প্রেরণা, হুথে হঃুখ আধাতেব ঝঞ্কাবাতের মধ্যে গিয়েছে শাস্তির হুখম্পর্শ; কল্যাধী হাদয়-মঙ্গিরে 
মাদকতাশৃস্ত শুভপ্রী প্রতিষ্ঠিত; অচল শাস্তি ও তাগের মন্ত্র নিয়ে কল্যাণী থাকেন আপন কল্যাণব্র্চে 
নিরভা। তাই কাব নারীকে দেবতার দুতীরাপে কল্পনা করে লিখেছেন £-- 


“শুর মাটির ভাপ্ডে গ্রপ্ত আছে যে অমৃত বারি 
মৃত্যুর আড়ালে 
দেৰতার হ'য়ে তাহারি সন্ধানে তুমি নারী 
দুবাহু বাড়ালে ।” 
তাগের মহিমায়, অ$ত্রিম মহণশীলতার, প্রেমের পরিপূর্ণতায় আপনার প্রয়োঞ্জনকে বিশর্জন দিতে 
পাঁরে ষে নারী, তিনিই ত্মাদর্শ নারী। এই আভি পুরাতন শাঙ্বত কথ।টিকে বর্তনান জগৎ ভুলেছে। 
**“ভুলেছে নারীর সৃ্টি কোন্‌ প্রয়োজনে ।'**নারী ভুলেছে তার নিঙ্জের নত্তাটিকে । মনে হয় আ'ধকাংশ 
নারীই, তারা যে নারী এ কথ! চন্ত।র অবকাশ পার নাবাচঢায় নাঁ। এ কথা বলতে চাই না, তার যে 
স্বালোক এ কথ! তার] ভূলেছে ; দেখতে পাই যে, তার! নিছক স্ত্রীলোক আর কিছুই নয়, তাই তা?! 
প্রমাণ করেছে ।*"* 


***এয] উচ্ছল জীবনের রঙে ঝলমল করছে। শুধু যৌবন এর] বাধা রাখতে চার কৃত্রিমতার মাঝে । 
এই পেদিনও নুদুর পল্লাগ্রামের নারীর গ্রুতি মঙ্গে দেখেছি ন্িদ্ধহহমার টপটলে লৌন্দর্ধ্য । দেখেছি তাদের 
গড়া ত্রিগ্ধ পরিবেশ, আর চিন্ত। করেছি জালোক-প্রাপ্ত। মাধুনিকাদের কখা11-*, 

স্বাভাবিকভাবে কৈশোরের চঞ্চলত! থেমে আমে যৌবনে ক্সিপ্ধী পরিবেশে | এ সময়ে নারীয় দেহে 
চাঞ্চল্য খাকে না, খাকে মনে, কিন্ত সংঘম আলে বলেই মে আপনিই হয় ধার, স্থির, সংবত। এ সময়ে 

নারীস্ব সন্বদ্ধে চেতন! তার জাগে। এই চেতনা আলার সঙ্গেই নারাত্বের ঘারগুলি খুন গিয়ে, আলে 


* পকেশরী” সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত । 


১৪ 


নারীর আদর্শ 


মহননীশতা,:গালবানা। শ্রস্ধাভক্র'। তখন পে হবে নারীরূপে অভিষিক্তা। আপনিই বাধতে চাইবে 
নীড়, ধিরে রাখবে তাকে তার মধু নাহেষইটনা দিয়ে। প্রতোকের মাঝে গে" শিজেকে দেবে বিলিয়ে । 
এতেই তার চর্ম সার্থকতা । জন্তের সামান্ত হুঃখ ও অন্বাচ্ছন্দের ভয়ে দে অবলম্বন করবে কষ্টকে। এট। 
বলপূর্বক আদায় করতে হয় না। এ নারীর স্বতংস্মর্ত মনোবৃত্ত। আকাল এই শ্বান্তাবিকতার স্থানে 
মারীর অন্বাভাবিকত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, তাই গৃহ হয়ে উঠেছে অশী'ত্তর নাড়। অনেকে হয়ত এর প্রতিবাদ 
ক'রে বলবেন, নারীরা কেন পশ্চাতে পড়ে খাকৰে 1? তারাও জপতের নব বিষয় দেখবে শুনবে, জানবে । 
এ অত্যন্ত উচুদরের কথ| নল নাই । কিন্তু ঘ:রর দঙ্গে যোগ না রেখে বাহিরের জগতের সঙ্গে হোগস্ুতর 
স্থাপন করতে যাওয়া মূর্খতা । ছোট ছোট জগতের সমষ্টিই বৃহৃত্কর জগৎ । এই ছোট জগতের একের সঙ্গে 
অগ্ঠের সুনংযোগ থাকল আলধে সন্তষ্ঠ, তারপর আপবে শাঞ্তি। শা. থ:ক শ্ঙ্খল।র সৃষ্টি, তা খেকে 
নিএমানুবর্তিতা। এর দরুণ দময়ের অপবাধহার হবে না। আবলর সম: বনে বৃহত্তর জগৎ সন্ধে চিন্তা 
করাযায়। তবে-একটা কথা _শ্লীপুরুষের সম্মিলিত চেষ্টা বাতীত হুক পাওয়া সম্ভব নয়। ঘরে-বাইরে 
পুরুষ নারীর ও নারী পুরুষেঃ প্রকৃত সহযোগী হ'লে সব সষক্কার সমানাণ ইয়। 

আমর! পাশ্চাত্তা জগতের সাজ-দজ্দার প্দনেক অনুকরণ ক'রে থাকি, যেগু'ল দ্বার। আমাদের কোনই 
লাভহযরনা। কিঞ্ড তাদের ঞ্জাবনযাত্রার প্রণাপী পন্থখে অবাহত হ'য়ে কতকট অনুকরণ করণে লাভবান 
ভাবে সনোহ নাই--বে পমন্ত গুণ থাকার দরুণ তার জগতে এক শ্রে্ দাতিকপ প্ণত ছয়ে জগতে প্রভাব 
বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। 

আমি এক পাশ্চান্তাদেশীয় মহিগার সংস্পর্শ এদে জানতে পার যে, ভাবের দেশের অধিকাংশ 
পারবারের মৃহিলর! দসস্ত গৃহকন্ সম্পর্ন করেও বাইরের কাজ করে থাকেন। আমরা বদি বলি, আমদের 
দেশে ছুর্দিন উপস্থিত হয়েছে ব'লেই বাইরে কাজ করতে ধেতে হয় এবং এগক্য খরের কাজ করতে পারি না 
তবে পাশ্চান্ত দেশে এটা কারে সন্তব হয়? তবে এ পমস্তের সুলেই দহানুতূতি ও সহযোগিতা প্রধান, 
আমি বলব। 

অবশ্য স্বীকার কার, লিখে শমস্তা সবাধান করাটা যত মহজ, কাজে ততট। নয়। তাছাড়া বর্তমানে 
নাগী তার হুদুরপ্রদারী() দুই নিয়ে এত দুর চলে গিয়েছে যে, সহজ কথাটুকু তেবে নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে 
আনতে পানাট। সহক্জসাধা হবে না। তৰে "দানার বক্তব্য হচ্ছে যে, বর্তবান ধুগে নারী বে পূর্বের মত 
সম্মান পান না, তার কারণ-_নাপীর প্রকৃত রূপ চাপা পড়েছে ভৌলুষের নীচে । নারীর শান্ত, সংহত, 
কোমলতাভর। এথচ প্রতিভার ডল্বল রূপকে মানুষ আপনা থেকে করে শ্রদ্ধ।। এই শ্রদ্ধ ভারতীয় নারা 
পেয়ে এসেছে যুগ বুগ ধ'রে সেই শ্রন্ধ। আগ ধুলায় লুটিয়েছে। 

আমি নিশ্চিভ জানি, প্রত্যেক নারীহ যদি একবার চিন্তা করবার ঠষ&1 করে, তাহলে বুঝতে পারবে 
ক্রুটি কোথায়। জনুভূতি"শ/ঞর নাহাধা নিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করবে। উত্তর প্রত্যেকেই নিজের 
বিবেকের কাছেই পাবে। 

আমার দৃঢ় বিশ্বান, তাহলে নারীদমাজ ধীরে ধনে আবার অন্তমিতপ্রায় পূর্বব-গৌরবকে প্রতিতিত 
করতে পারবে জগতের মাঝে। 





২১৫ 


১৫] গ্রৃহলক্ষবীন্ত্র কর্তব্য 


“গৃহজক্লী' ব'লে নারী চিরদিন জমাদূত। কেই নারীকেই 'গৃহহগ্দ্ী' হল চলে, বার বলাম, 
ভ্ী-মতিত হয়ে ওঠে গৃহ | শাল্তে বলে, 'গৃহিলীই গুহা | হীর ঘরে ভ্রী নেই, স্ত্রীর হাতের কল] ৭্পশ বার 
গৃহে প্রতিটি জিনিষে নেই, স্তর গৃহ যদি অতি ুমজ্জিত হয়, তবু তাকে 'ণৃহ' হলে সল্মানিত করতে প্রতি 
হয় না। কেমন ধেন এক টা শৃন্ তা বিরাজ করে সেই ফোৌলর্ষের মধ্যে । 


বেশী বেলায় শষ্যাত্যাগ করা মেঠেদের পক্ষে স্কারও দ্ধনুচিত। বীর] হুগৃহিণী, তার] তোর থেকে 
উঠেই ঘরছুয়ার ইত্যাণ্দ পরিফার-পরিচ্চন্ন বরার ব্যবস্থা করেন। ধরা নিতের হাতে না করেন, ভার 
বি-চাকরকে দিয়ে করিয়ে নেন । রান্নীতবান্ী, হাট-বাভাঁর, তায়-তায়ের হিসাবপত্র, জকল হিবয়েই গৃহিণীর 
নুতীক্ষ লক্ষ্য ধাক! দরবার | তনেকে রাধুনী রেখে থাকেন । বিস্ত নিজে উপস্থিত থেকে রান্নার তদারক 
করেন। কে কী খেতে ভাঙখাসে, কাকে বী খাবার দিতে হবে, সে-»ব বিয়ে ভারা এত সযদ্ত দৃষ্টি 
রাখেন যে, বাড়ীর লোকের কোনও তস্ুবিধা হয় না । ঠাকুর বা বিশচাকরের হাতে রান্নার ভার সম্পূর্ণ 
ছেড়ে দিয়ে গেলে খ'্যবস্ত তে] 'অখ'ছ্ হতেই, তাছাড়া শ্রেহ-যত্্ের স্সর্ল ন1 পাওয়াতে পরিবারের সকজেই 
ক্ষুন্ধ হয়ে পড়বেন । পরিবারের হ"স্োৎ উন্নতি বা] হস্কৃতা নির্ভর বরে গ্রধানতঃ খাছ্ের পু্টিকাসিত) ও 
বিশুদ্ধতার উপর। সে বিষয়ে গৃহিণীর ১ তর্ক দৃষ্টির ও য়োজন সর্বাগ্রে । 


এ-ছাঁড়া ধি-চাকর হিশেষতঃ আজকালকার ঝি-চাকরদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা বঠিন। তচেক 
গৃহিনী বিশেষ বিপদে পড়েছেন এইজাঁৰে বিশ্বাস করতে গিয়ে । এইভাবে নিডেই যাঁদ বিছু সতর্ক তক্ষ্য 
নিয়ে চলেন, তবে সে গৃঠিনীর গৃহে জ্রী ও শাস্তি বায় থাকবে, কাশ] করা যায়। এবং এই ধরণের 
গৃহিণীকেই 'গৃহকল্দ্রী' আখ্যা দেওয়! যায়। 
বর্তমান অর্থঃ হ্কটেক্স দিনে তনেকে সংকারেরই তুবন্থা বা হালচাল, রীতিশীতির পরিবর্তন ঘটেছে। 
অর্থ উপণ্্ঘনের নেশায় পেয়েছে যেন লারীদের। *রুষের কঙ্গে মমানে তার! ছুটেছেন বাইরে 
কর্মক্ষেত্রে | এতে ষে ঘরের টান কমে যা; এ কথা াশা করি কেউ জন্বীবাঁব করদেননা। গৃহহগ্টীর 
আকন ছেড়ে ভারা চঞ্ছেন তের ও1গিদে এবং দ্র] চইছেন ঠেই ভথের সাহা,যা গৃঁতরে ্-ঙিত বরে 
তুলতে । এদিকে ঘরের কাংজর ভার হয়ত খাঁকল বেতঃভে গর উর হতেকে কিটাবর- তার 
উপর রাধনী বামুনও রাখেন; হুতরাং সৰ কাঁভের ভাঁর তাঁদের উপর দিক্লে গেজে গৃহিণর হজ গুহের ১ হনব 
থাকে কতটুকু? 
সেকাজের দিদ্দিমাদের ভাড়ার ঘরের প্রতিটি ভিনিষের যে পরিচ্ছহুসৌদর্য্য ও যত্তর দিছুণতা 
দেখতাম, এ যুগের মেয়েদের ভাড়ারে ফে-হতু ৰা সৌন্দর্যাবোধ দেখি নাঁ। মাদিদিমাদের আচারের 
ইড়িগুকি, বডির হাড়িগুলি, হিজর হাতে তৈরী শিবাঁগুলির এত যত্ত ছিল ধে, ভাড়ারে ঢুকলে 
ছু চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হত। তীর আধিক অবস্থা হয়ত তেমল »চ্ছল ছিল না, তবুও তাদের 
ঈঞ্চযর় বা সংগ্রহ করবার 'দকে যেঙ্জগন উৎসাত এবং চেষ্টী [ছল। তেমনি সেগুলি যাতে সারা বৎসর 
বাবহারযোগ] থাকে সেভন্ক তাদের হত্বুগ্ড ছিল যহেষ্ট। যেন তাঁদের ফাজাপাট ছিল রাম্নীধর এবং 
ভাড়া ঘর জুছ্ধে। এসব খর দ্ুবেল1 ঝট] দেওয়া, ১ন্ধযাবেলায “সাকের গুদীখপ” ও ধুনো দেওয়ার 
ধনীতি ছিল এই সব ঘরে। এখন অংগ্থ দিনকাল বদলে গেছে । মানুষের জাথিক ভাবে কচিও বদলে 


* "আনন্দবাজার পত্রিক" ২র সাধ, ১৩৬১ সাল। 
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গৃহলক্ষমীর কর্তব় 


গেছে। এবং মেয়েদের ও-সব বিষয় নিয়ে মাথাথাটানোতে গৌরব বোধ হয় না, মলকে এ সব বিষয়ে 
লিপ্ত করাতে অবধা শ্রম বা সময় নষ্ট কর1, মনে করেন হয়ত। 

ষে গৃহিধীরা ম্বামীর সঙ্গে অর্থোপার্জন করেন বাইরে গিয়ে, তাদের গৃহ এবং পরিবারের অবস্থা! কি 
দাড়ায় সহজেই জমুমান কর! যার । মনে করুন ক্লাস্ত দেহে অবসন্ন মনে স্বামী ফিরলেন কর্পন্থল থেকে। 
তখনও হয়ত স্ত্রী ফিরতে পারেন নি বা একসঙ্গেই হয়ত ক্লীস্ত দেহ'যন নিয়ে ফিরছেন। সে আবদার 
স্বামীকে ঘত্ব করে খেতে দেংয়া, তাঁর জামা-কাপড় জ্তা এগিয়ে দিয়ে একটু বাতান কর কিংবা হাসিমুখে 
ছুটে] মিটি কথ] বলা--এ ধক্ঃণের কোনও কাই করথার মত সেই গৃহিণীর উদ্ভম অবশিষ্ট থাকে কি 
স্বামীর প্রতি তবে কর্তবোর ক্রুটি হ'ল। 

আমাদের বাংলায় মেয়েদের (বর্তমান বাংলার ) শ্বানস্থা সাধারণতঃ ভারতের অন্ধ গুদেশের মেয়েদের 
তুলনায় জনেক হীন, কাতেই ঘরের এবং বাইরের কাভ ছুটোই বারা প্রাণপণে সমানগাৰে চালাতে চেষ্ 
করবেন, তাঁর ভবিষুতে ভগুস্বাস্থা হয়ে পড়বেন কিংবা হয়ত আরও শেচনীয়ভাবে কক লমৃড্যু বরণ করবেন। 

সন্তান যাদের আছে, তাদের সন্তানদের লালন-পালনের ছার “আয়ার উপর '“দয়েও জনেকে অর্থের 
জন্ঠ চাকরি বরে খাকেন। কিন্ত মা'র সাম্িধা নাগাওয় য় শিশুদের হন তল থাকে না এৰং মার পর্গিচষ। 
ও হতনা ণ্লে শি্দের দেহ ভাল থাকে না। ভননীর হন দেত না থাকলে সষ্তানও নুন্থ দেহ পাবেনা; 
সুতরাং এন্দেত্রে মাতার বর্তব্যের ত্রুটি দেখা দেৰে। থলে ঘে সব নাগরিক তৈরী হবে ভব্মুতে তারা 
টৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ ন1 করাতে সম'জের ক্ষতির কারণ হৰে। 

ধাদের ম্বামীদের তর্থোপার্জনের যেখগ)ত। কম, থচ সংসংরের আনভ্তাৰ হেলী, সেল্ষেক্ে তদের বাধা হয়ে 
উপার্জনের চেষ্টা করতে হয় । বিস্ত ধার] বাড়িতে ঠাকুর, চাকর, ঝি, ভায়া একং পু ইতেট টিউটার 
(ছেরেমেয়েদের ) ইত্যাদ রেখে মোট। ট1ক1 খরচ করেন, ৩থচ স্বামীর ফলে ভর্থ উপরের চেষ্টায় বান, 
থাকেন, তারা যে শুধু গুয়োতনে গড়ে চাকরী করেন তা যনে হয় না। এটা হয় তাদের সৌখিন খেয়াল, 
কিংবা ভার! শ্ব'ম'র অঞ্জিত ভর্থকে ঠিক 'নিভের' বলে নে করতে পারেন ন1! 

নেক উচ্চশিন্সিতা মহিলাদের দেখেছ ধার। নিছের জজ্চিত জনেই গুকুত 'দভের লেনে ককেন। 
স্বামীর অজ্জিভ অর্থকে সেভাবে নিতে পারেন ন1 বা ম্বামীর কাছে হাত পাভ্ত সঙ্কাচ বোধ বরেন। এট! 
মোটেই সাংসারিক ভীংনে বাঞ্চনীয় দয় । কাজকাল গরমে দরিদ্র হেয়েদের মধ্যে বাড়িতে হসে খিড়ি? 
তৈরী করে জ্থাপার্জন কর। একটি রীতিমত রেওয়াজ বা গুথার এচলন হয়েছে। এর ফলে তাংদর 
পুরুষের! অঠেকে ক»? স-গ্ুকৃতির হয়ে পড়েছে । স্ত্রীর এবং কন্ঠার অজ্জিত তথ সংসার তাদের হচ্ছলে লে 
যায়। পুরুষদের স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, অকালবাদ্ধক্য দেখ! দিচ্ছে । 

মানুষের মন ঘরমুখী | পুরুষ বাইরে থকে আবে অর্থ উপ্জ্ঞন বরে, ঘরে নারী সই ৬র্থের সন্থযবহার 
করে পুরুষকে দেবে হ্বাচ্ছন্্য । উদয়ে উদ্যয়ের প্রতি কোনও দন কোনও শিবয়ে নির্ভরশীল না হলে স্বামী-স্ত্রীর 
সন্ন্থর মাধুর্য নুন হয়| নিডেদের বিলাসপ্রসাধনের বয় সঙ্গোচ করে, মিতব)য়ী হয়ে সাসায়ের কাজ 
হথাসাধা প্জ হ'তে করলে এবং ছেলেমেয়েদের শিন্দ! সাধ/১ত নিজে ছিলে সংলাকের অথের ৫ য়োডন বমে, 
ভথচ ম্বামী ও সন্তান কেই কল্যাধীর কল্যাণ হস্তের পরিচ্)] পেয়ে ধঙ্ত হয় ৫5ং সংসারের শান্তি ও ঞ 
জন্কু্জ থাকে | গৃহের প্র এবং শাস্তঃক্ষাই গৃহিণী র শুধান বর্তৰ্য এবং তাই তকে 'গৃহত হলে শষ্থ 
জানান হয়। 
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১৬। নান্রী-প্রগতি* 


আজকাল নারান্গ্রগতি বলে প্রায়ই একটা কথা অনেকের মুখে শুনতে পাওয়1 বাকস। তার প্রকৃত অর্থ 
হবে দেখা বিশেষ প্রয়েজন। 

মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে -পাশ করবে, চাকুরী-স্থগে পুরুষদের সঙ্গে নামছেন প্রতিদ্বন্র্িতায়, মাসের 
শেষে তার উপার্জনের জর্থে সংসারে আসছে সচ্ছলতা, পরিচ্ছদের হ্বল্পতার অপরের সঙ্গে পাল্প। দিয়ে বা 
কলুঞ, লিপষ্টিক মেখে শীফন-জর্জেট পরে আর কাধে ভ্যাশিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে দশ-পাঁচট। আফিস করে যে মেয়ে 

ংসারের উপার্জন বাড়াচ্ছেন এবং কোন পিনেম। ৰা রেক্তোর 1 ধার বাদ যাচ্ছে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখ! 

ঘা তিনিই নারী-প্রগতির আদশগানীয়। বলে পরিগণিত হন । কিন্তু প্রগতির অর্থ এত সক্কার্ণ করে দেখা 
তে। ঠিক হবে না। 

প্রগতি হচ্ছে অগ্রগতি । প্রগতির লে সভ্যতার ষোগাঝোগ ঘনিষ্ঠ । যে জাতিষত সভ্য বা উন্নত 
হুৰে সে জাতি তত প্রগতিশীল বলে পরিচিত হবে। নির্দিষ্ট কোন কালের মধো একে সীমাবদ্ধ কর! যায় 
শ1। প্রগতি বিভিন্ন যুগে বন্িন্ন রূপ নেয়। এককালে যাকে শ্রগতি বলে ধর] বায়, পরবস্তাঁ যুগে হয়ত 
সেট] হয়ে বার অচল । জবার যে ব্যবসা! এককালে অ)ল ৰলে হয় পরিত্যক্ত, অন্ত যুগে তাকেই প্রগতির 
অনুকুল বলে ধরা হরে ধাকে। 

নারী ও পুরুষ উতয়ের শ্বতস্ত্র বাক্তি-সত। শাছে। এই বাক্তি-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই প্রগতি । পুরুষের 
কর্ণাক্ষেত্র বাইরে । জান ও কন্দের সধ্য দিয়ে সবকিছু ৰাধা অতিক্রম করে বেঁচে খাকাই তার জীবনের 
লাধনা। লেখানে তার পৌরুষ। কিন্ত নারীর হৃদয় অন্তমুখী। খর বাধতে হয় নারীকে । এইজন্য 
তাকে করতে হয় গৃহলাধন1। দাম্পত/জাবনের সঙ্গে সমাজগীবনকে তার সংযুক্ রাখতে হয়। এইজন্ 
তাকে হৃখ-কষ্টের তপন্তাও কঃ্তে হয়। ভার জগ্ত চাই তার শক্তির সাধনা । তাইতো “সর্ববংসহ!” 
শগিজীই নারীর আমর্শ। সমংজে নারী ও পুরুষ উএয়ের স্থান আলাদা, কিন্ত উগতয়ে উভয়ের পরিপূরক । 

আগেই বলেছি প্রগতি বিভিন্ন যম বিশ্চিম্ন রূপ ন্য়ে। আষি অবন্তা নারী-গ্রগতির কখ। বলাছ_ মার 
বিশেষ করে জামাদের দেশের কথ1। বৈদিক যুগের ভারতের সমাজ-বাৰস্থা আত্মিক, খাশ্মিক ও পারলৌকিক 
উন্নতিসাধনার চিন্তার মধ্যে যুলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। এই সাধন-পথে যিনি যত বেশী এগিয়ে ষেতেন। তিশি 
তত শ্রগণ্ডিশীল বলে খাত হতেন । উপনিষদ্ধের যুগে মৈত্রেরী ছিলেন প্রগতিশীল। নারী । যে ধনে অমৃত 
গড হয় না, সে ধন হেলায় পারতাগ করে তান অমৃত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই এই 
এশ তিশীলা নারীর বুখান্থত বাশী__“ষেনাহম্‌ নামৃতাক্তাম্‌ কিমহম্‌ তেন কু্ধযাম্‌?” আজও অমর হয়ে ররেছে। 

এরপরে কালিঙাদের যুগ দেখতে পাওয়া হায়_-নাধ্াাত্সিক সাধন! ছাড়াও দে বুগে শিল্প, সঙ্গীত ও 
কল।ব্ছা।র চচ্চ। হ'ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নারীনমাজ ন্থীয় প্রতিভার পরিচয়ে পরিচিত হয়েছিলেন । 
পরবতী মুপলমান ধুগে অবশ্য নারীর ব্াত্তিত্ব সঙ্কুচিত হয়। আমানের দেশের নারীর! মুখে মুখেই নানা 
নীতি ও ধন্মকথ। শুনে এবং নিজেদের পারপাশ্িক ও সাংসারিক অভিজ্ঞতা থেকেই নিজেদের গাহস্থা 
জীবনের ভপ্ত আবরণ তৈরী করতেন। আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ মাতাই ছিল নে যুংগর নারী-গগতির 
চিরম কথা। 


“আদল্বাজার পত্রিকা” হইতে গৃহীত। 
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নারী-প্রগ্তি 


ভাবস্সংণজাতি গঠনের দারিত্ব নারীর । বুগের পরিবর্তনের সঙ্গেশিক্ষা-পদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়ে 
থাকে? বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে যদি নারী নিজেকে যুক্ত করতে ন! পারে তবে সেটা হবে 
তার প্রগতির অগ্তরান্স। নারীর মূর্তি শাশ্বত মাতৃমূত্তি সে সেবানক্সী' ম্বেহমন্গী, করুণামক্সী। কোন 
শিক্ষা ঘি তার হৃদয়ের এই সহজাত কোমল বৃত্তিকে নষ্ট করে গর, তবে সে শিক্ষা! পুরুষের পক্ষে 
শিক্ষণীয় হলেও নারীর পক্ষে বপ্তই পরিত্যাজ্য । আবার নারী যদি শুধুমাত্র তার হাদয়ের কোমল 
বৃত্তিগুলিই চর্চ। করে_বর্তম।ন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ব! শিক্ষা-বাবস্থীর নিঞেকে শিক্ষিত করে ভুলতে 
ন! পারে, তবে তাক প্রগত হবে ব্যাহত। তাই নারীর হৃদয়ের সহজাত কোমল বৃত্তিগুলির সঙ্গে 
বর্তমান সমাজ-বাবস্থার সমন্বয় সাধন ছটাতে হবে নারীকে । জাতির তবিষ্বৎ কর্ণধারগপকে উপযুক্ত 
নাগারক করে গড়ে তোপবার দায়ত্ব নারার--মাবার সংসারের ্ী-শাস্তি রক্ষার দারিত্বও দারীর। 
তাহ তার শিক্ষার যদ সমন্বয় না৷ আনে, তবে এ দারিত্ব নে কথখবই ঠিকমত পালন করে উঠতে 
পারৰে না । 


অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও সমার্জিক পরিপ্রে ষতে নারার অগ্রপতির টিচার করতে হবে। বর্তমান ধুগে 
সমাজব])বস্থা এমন একট অবস্থার মধ্যে এলে পৌছেছে, সেখানে নারী ও পুরুষ এভয়ের লম্মিলিত করের 
প্রয়োঞ্জন। জীবনের অর্থনৈতিক মান নেমে গেছে অনেকথানি। তাকে উচু কপার জান্ত পুরুষের পাশে 
এ শর্থেপার্জনের ক্ষেত সাহায্য করতে হয় নারীকে । রাষ্ট্রের ও সমাজের অধিবাসী হিসাবেও 
সংসীর কর্তব্য সাচছে। এই সংস্ত কর্তব্য যে হটুভাবে পালন করতে পারৰে সেই প্রগতিশীল! । 

বর্তমান নারী-সমাজ যে পথে চলেতছ, তাঁকে আমর! ঠিক প্রগতি ৰলে খেনে নিতে পারি না । 
খিও বৃহত্তর মানব-সমাজে |শক্ষায়, পাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে কোন ক্ষেজেই নারীর মূল্য 
কম নর বা অর্থোপার্জনর ক্ষেত্রে তার স্বানও বড় কন নয়। সুযোগ ও হাবধা পেলে সর্বধক্ষেত্রেই যে 
নাপী তার প্রতিভার পগ্গিচয় দিতে পারে তাও সর্ববঙ্গনন্বীকৃত। তবুও একট। কথ! থেকে বাচ্ছে। নারা 
হণর মাতৃ হায় ক্রেহ, প্রেম, শ্রী ত, দয়া, মায়া, সেবা, সহাসুভৃতিতে পরিপূর্ণ । জানবের সমস্ত কোমল- 
প্রবৃত্তির আধার নারী-হৃদয়। বিধাত। তাকে এ ভব্ই স্থাষ্টি করেছেন! ৮াই বাইরের জগতে নিজের 
গ্বানকরে নিতে যদি তার গৃহের সন্ধন্ধ অস্বীঞ্ধার কগতে হয়, তার গাগিপারিক পরিবেশ শাস্তির 
হওয়ায় বিষাক্ক হয়ে ওঠে, তবে লে প্রগতি কল্যাণকর নয়। কলর কিছু না থাকলে তাকে প্রগতি 
বল! চলে ন।। 

নাপীর কোন্‌ কাজ গুগতি ৰ। প্রগতি নব, তার বিচার হৰে তার কাজের উদ্দেন্ত দেপে। একই কাজ 
কাইকে প্রগতির পথে জগ্রসর করে দিতে পারে, কাকে বা দিতে পারে পিছিয়ে । কোন রুগ্রব। 
অর্োপার্জতনে অক্ষম খ্বাষীর স্ত্বী চাকুরি করে সংসার চাগ্গাচ্ছে বা কোন পিধব! নাবালক শিঞ্ুসন্তানদের 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা! করবার নগ্য সংসারের গণ্তী পার হয়ে বাইরের জগতে এসেছে কণ্সংস্থাদের 
আশায়, ৰা কোন মেয়ে সংসারের অস্বচ্ছলত1 দূরীকরণের জন্তু অর্থোপার্জন করছে, অথবা কোন মেয়ে বার 
টিছ্রে হল না চাকুরিকেই দে জণ্বনের অব+ন্থন ব'লে ধরে নিল--এদের এই কমের _ধোই আছে ত্যাগ, 
আছে সংঙারের জন্ত মলগল কামনা । আঞগকাল অনেক শিক্ষিত! নারী বিবাহবন্ধনে দ্দাবন্ধ না হয়ে বৃহত্ধষ 
কর্দজীবনে ৰ"পিয়ে পড়ে । তাদের উন্নত ভাবধারা, শজনী-প্রতিভা বিশ্বধীনবের কল্যাণে নিয়োজিত 
হুম । আবার কোন কোন নারীর সংলার কর্তব্যের পরেও নিজস্ব যে সমর বা শক্ষি থাকে, তাছারা সে 
সমাজ.কল্যাণে সেবাত্রতী হগ। যে শক্তি বিশ্বের কল্যাণ সাধন করতে পারে, নারী ভার সেই শঞ্তিকে 
নংসারের শস্তীতে আবদ্ধ ন! খে নিঞ্জেকে বিশ্বের দরবারে হাজির করছে ত৷ ছারা বৃহত্তর মানব- 
সমাজের প্রত কল্যাণ সাধন হচ্ছে--এসব ক্ষেত্রেই নারী কর্কে প্রগতি বল! বায়। কিন্তু অনেক ক্ষেতে 
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স্কারনের নারী 


দেখ! যায়, বিনা প্রয়োনে কেবলমাঁর নিজেদের বিঙ্গাস-ব্যসন চরিতার্থ করার আশায় নারীর! এসে 
কর্পাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে । চাকুরীর গ্গেত্রে পুরুষের সঙ্গে নেমেছে শ্রতিহ্থন্বতাক় । তাঁদের উপাছ্দিত 
অর্থে না আসে সংসারের শ্বচ্ছলত1, না হয়, সমাজের কোন মঙ্গল । আচার, বহার ও পোশা ক- 
পরিচ্ছদের পারিপাটে গুগতির ধ্বজা উড়িয়ে এরা চলেন সর্ধাগ্রে এবং প্রগতির গাজগুর। বড় ঝড় বুঁজিই 
এদের মুখে শোন! যায়, বর্পঙ্গেত্রে এর বিপরীত আচরণ বরে থাকেন। এর ঞগতিশিল না হর 
প্রগতির পরিপন্থী হন। 

আগেই বলেছি বর্পা বল্যাণকর ন| হলে গ1কে প্রগতি বলা চলে না। যেনারী উপধুক্ত শিক্ষ 
পেয়েছে, সে পারিপান্িক আবেষ্টনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার বিছ্াও আয়ত্ত করতে পারবে । গুগতির 
পথে চলাও তার পক্ষেই সহ 





১৭| ব্রনহ্ধনশালায় নান্রী* 


বাঙ্গালী মহিলার ভীবনে রাশ্নাঘর একটি বিশ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। অপরাহর সামান্যতম অবসর বাদ 
দিলে তাকে গ্রাতঃকাল থকে পাত্র গ্য)স্ত এমন কি অনেক পরিবারে মধ্যরাহি পর্যত্তও রান্নাঘরে 
কাটাতে হয়। আধুনিক শিহ্ধি ত পরিবারে অনেক তরুণীরা রামাঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে বিরজ্জ অন্ভভব 
করেন এবং অশিক্ষিত দাসদাঁলীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকেন। বর্তমান বাঙ্গালী-সমী 5 
ধৈহিক অবনতির যতগুলি ধারণ তাছে, এটিও তাঁদের মধো একটি অন্থতম কারণ। শ্িজেদের শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, রুচি ও গাঁণের দরদ দিয়ে সামান্য পরিআমের পরিবর্তে গুহস্থ ম'হলার] যেভাবে পরিবারের সবল 
লোককে পরিতৃপ্ত বরতে পােন, বিশ্চাবরের দ্বায়া তাঁর সামাম্কতম অংশও পুর্ণ হয় না। রান্নাঘরে 
ঝি-চাকরের প্রতিপত্তিতে না আছে প্রাণ না আছে তৃপ্ত। 

পরিবারের সকলের শারীরিক হুম্থত] মানসিক ও ফুললতা তপু রাখতে হলে পোশাক-পরিচ্দ, 
অলঙ্কার ও সাধনের মতই রান্নীঘারর দিকেও শিক্সিত মহিলাদের দৃষ্টি আরোপ কর উচিত । 

পরিবারের কর্ণধার যেমন সকলের গুতি বর্তব্র ভগ্য আপনার শরীর ও ঞ্োণপাত করে চলেছেন, 
ছেমাঁন পরিবারের সকল ছোকেরই উচিত তার দিকে বর্তনার্ণ দুটি ভাগ্রত রাখা । সকলেরই চন 
রাখা উচিত (যে, এ একজনের বর্দ্ন্ষমতার উপরই সচন্ত সংসার নির্ভর করছে। তাই তার শরীর, মন 
গদ্কৃতি যাতে বস্থ থাকে, তাত «তি সকলের লক্ষ্য রাখ কর্তব্য । 

এই সমস্ত পরিবারে নার'দের কর্তৃবা সম্বন্ধে বিশেষ বরে আহারা€দর দিকে তাহাদের কতদুর সভাগ 
খাক। উচিত, (সই বিষয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করব । "বাঁচবার জন্কই থেও, খাওয়ার তই 
বেঁচে না।” এই প্রবাদ বাক্য থেকে স্পষ্টই খাওয়ার গুরুত্ব উপলান্ধ করা যায়। টদর-পৃতিই 
আহারের একমাত। উদ্দেশ্য নয়। বাচবার ভন, সতিকার জীবনীশাক্তি নিয়ে পৃথিবীর কাজ 





* “আনন্দবাজার পত্রিকা" ( ৯ই বৈশাখ, ১৩৬০ সাল ) হইতে গৃহীত। 


৬ 


রন্ধনশালাম়্ নারী 


করার জন্বই আহারের প্রয়োঞ্জন। তাই 'আহার্য্য ভ্রব্য পরিবেশন ও গ্রহণের বিশেষ কতকগুলি 
ধারা আছে। 

অনেক পরিধারেই শুনতে পাওয়া যায়, পরিবারের কর্তী আজ না খেয়ে অথবা গত রাত্রের 
বাদি খাবার কোন রকমে নাকে ম্বুখে গুজে অফিসে রওন। হয়েছেন। কারণ অন্বেষণ করলে জান 
যায় অনেক কছু। হয়ত ব| সমপ্রমত ব।জার এসে পৌহয়ান। অন্তু কোণ কাজে ব্যস্ত থাকায় বা 
ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায় খুব চেষ্টা করেও সমস্ত রান্না সময়মত সম্পন্ন কা যায় নি। 
অদুষ্থত! ব| অনুন্ধপ কোন জক্ষরী কাজের কথা তন্ত্র [কস্ত অনেক স্বানে আলম্ম এবং কর্তব্য- 
জ্ঞাণহানত।ও এর জন্য দায়া। ফোট-কাছারা, আফদ এবং স্কুল-কলেজের যাত্রাদের সময়মত 
স্ান-মাহার কারয়ে শিষামত কাজে রওপ। কারয়ে দেওয়া পারবার্-কআীর একটা বিশেষ দাক্গিত্ব 
হওয়া উচিত। যার যে পনয় পপ্তল। হওয়ার কথ। ত।র অনেক আগেহ পাম সম্পন্ন করা কঙবা]। 
হাতের কাছেই কণ্হল পাওয়। যায়ণা ব। সকলের ভাগো মেটরগাড়ী জোটে না। অল !খস্তর 
সকলকেই হাটতে হয় এবং ড্রেণে, উ্।মে, বামে ঠাসাঠাস কমে ঈাড়য়ে এবং ঝুলে ঝুলে জীবন 
বিপন করে চাকুরা লে পোছুতে হয়। দেরা হল লাপকা।লর ধাগ পড়।রঃ মাইনে কাটার এবং 
বড়বাবৃর কটু কথা শোনার সম্ভাবনা থাকায় যাত্রাঞ্কালে আঁফস-যাত্রীদের কোন কাগুজ্ঞন 
থাকে ন।। এ-হেন অবন্থায় পেটে কম ভ।ত পড়ল সারাদিন তার ক অবস্থা] হয়ঃ তা সহঞ্জেহ 
অন্মেয়। তাছাড়া সময় অভাবে উত্তপ্ত +৩কগুলি খান মুখ পুড়িয়ে গোগ্রাসে গলে ছোটার ফলও 
অতীব ভয়ঙ্কর । ছুই একাদনে এই বিষাক্য়ার ফল উপলাঞ্ধ কর যায় না। কিছ্ত যাকে বাকী 
জীবন এভাবেই চলতে হবে? তার জাব্ংৎ যে কতখা।ন বিষাদময় তা অনেক আফস-যাত্রাহ এবং 
সঙ্গে দ্গে তাদের পারবারের পোকের। [তলে তল অনুভব করছেন। ঘুরারোগ্য রোগে ক্রমেই 
জাবনাণাক্ত হারিয়ে চাকুতর সংলারের ভবন্তং অন্ধকার করে আনেন । শিল্ধারিত শময়ের অল্প 
কিছুকাল 'আগে রান। সম্পন্ন করতে পারলে? ধাবে-সুহ্থে কম বা বেশী না খেয়ে ক্ষচিমত এবং 
পারখাপ-মত আহার কর যায় এবং আহারের পর বেশ কিছু বঞ্াম নিয়ে ধারে ধারে রওন! 
হওয়। সম্ভবপর হয়) এই ব্যবস্থা পারবার-কর্তার প গ' যেমন স্বাস্থ্প্রদ পঁরিবার-কজীর পক্ষেও তেমনি 
তৃ'পগ্তনায়ক। সগন্তাদন চাকুরে যেমন অস্ুক্ত না থেকে প্রন্কুল মনে গাপনার কাজ করতে পারেন, 
বাড়তে মাহলারাও তেমানণ মানালক ডঙ্বেগ না রেখে নশ্চিন্তে গৃহ্হ্ালীর অন্যান কাজ সম্পন্ন 
করতে পারেন । 

চাকুরেদের সক।লে এই খাওস্াাট। শুক্তঃ চচ্চাড়, ডট! প্রন্থতি দিয়ে রাশিককৃত না করাই উচিত। 
কারণ, ওগুলে! খেতে ভাল লাগলেও সমন বেশী লাগে । সে ধরণের সময় অনেকেরই হাতে থাকে ন1। 
তাই অবস্থানুষাযী নাছ, ডাল, ভাজা, তরকারি প্রসৃতি সাধারণ খাবারের ব্যবস্থাই উপযুক্ত। এই 
খাবারগুলি সব সময়ই লদ্ভবুপাক হুওয়] বাঞ্নীম্ব। রাত্রে অথব| ছুটির [দনে আমোদ-আহাাদ করে 
সবাই মিলে নতুন কোন আহাধ্য গ্রহণ করা আননবায়ক। 

বিদ্যাশক্ষার মত রাম্নাও (বিশেষ যত্বুদহকারে 1শক্ষা করতে হয়। সঙ্গাশ-াপপান্ধকে গান শুনিয়ে 
যতট! আনন্দ পাওয়া যায়, নি হাতে প্রপ্তত নৃতন নৃতন খাবার খাইয়েও অনুরূপ আনন্দ পানা 
ষায়। যর্রপহকারে ধারে ধারে চে্উ। করলে আত অল্প সময়েই একজন পাক রধুর্নী হওয়] যায়। 

রোজ একই রকম খাবার খেতে খেতে মুখে অক্ুচি আস। অত্যন্ত স্বাভাবিক । তাই বাড়ীর 
মেয়েদের উচিত নৃতন নৃতন খাবার তৈরি শিক্ষা করা। 

রান্নাঘরের পরিষার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দুটি দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত 
সংপারে এই ঘরটি অন্তান্ত ঘর অপেক্ষ। অনেক অবহ্ে থাকে /ঝুপ, কালি, কম্লল1। ঘু'টেতে এর ব্বপটি 
অতীব কৃংপি৩। তাছাড়া তরিতরকারীর খোলা? ভাতের ফেন প্রস্তুতি দ্বারা এর পার্বতী হান পর্্যন্ক 


২৯ 


ভারতের নারা 


নোংর| করে রাখা হয়। এ কাজটি করা মোটেই উচিত নয়, কারণ প্রত্যেকটি জিনিসের পরিচ্ছচত! 
পরিপাকক্রিয়ার সাহাষ্য করে থাকে । 

আহার পরিবেশনকালে রধুনাকে অনেকভাবে সংযত থাকতে হয়। কেন প্রকার উত্তেজিত 
বা বিরক্তির ঘটনাও খাওয়ার সময় উত্থাপন করা উাচত নয়। বিস্ত আমাদের বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত 
ঘরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানীপ্রকীর সাংসারিক জটিল সমস্যা খাবার সময়ই আলোচনা! করা হয় । 
ফলে অশান্ত মন নিয়ে খাওয়ার দকণ পরিপাকক্রিয়াব যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে থাকে এবং জন্যমনস্কতার 
জন্য জিভেতে কামড় লাগা, গলায় খাবার (বিধে যাওয়ার বিপদ ঘটার সম্ভাবনা খবৰ বেশ্গী। তাছাড়া 
তর্কের জন্ম খাবার সময় বেশী কথা বলায় আহাধ্যদ্রব্য উত্তমক্জপে চবিবত হয় না এৰং হজম ক্রয়ার 
ব্যাঘাত ঘটাত থাকে । 

এই তে? গেল পুকষদের আহারের প্রাত নারীদের কর্ত্বার কথা । নাঁবীদের নিজেদের প্রতিও 
তাদের অনেক কর্থবা আছে। তারা এমন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বা স্বাস্থাপ্রদভাবে সংসারের 
প্রতিটি কাজ করবেন, যাতে ভার] নিভ্বরোও প্রাতাকটি কাঁজেব মাধামে আনন্দ পান, শি পান। 
নিজের বৃদ্ধির দোষে বা অশিক্ষার জন্য এমন কুসংস্কার অনুসবণ করবেন নাঃ যাতে তিনি নিজে 
ক্রমে ক্রমে হীনবলল হয়ে অভাবের সংসারে সমস্ত! বাড়িশে ভোলেন। অৰসরমত বিশ্রাম ওয়] 
লঘু হাসি-ঠাটটায় অংশ গ্রহণ করা, বাঁড়ীব বাইরে বেড়'ন। বন্ধু-বাক্ষবের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান 
কর।, সময়মত শ্লান-আহার করা এবং সংস্কৃতিগত আ(লাচলায় অংশ গ্রহণ করা] উচিত । উৎকুষ$ 
সাহিত্যপাঠ নাবীজীবনের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ । এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে নারী ভার 
জীবশীশক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের রুচি অনায়াসেই বাড়িয়ে তুলতে পারেন। 





১৮ | নান্ী-সম্মস্য।* 


'াজ তোমাদের কাছে মেয়েদের সমস্যা! সম্বন্ধে বলব £ মানুষ যত প্রাচীন এ-সমস্বাও তার বাহ” 
রূপে ততই প্রাচীন, কিন্তু মূলে গেলে তা আরও বেলী প্রাচীন । আর যে বাঁধ সে সমস্যার নিয়ন্ত্রণ করে 
ও তার সমাধানের সঙ্কান দেয়, তকে জানতে হলে যেতে হবে বিশ্বসুষির আদিতে সূ্টিরও বাহিরে। 

প্রাচীনতম এতিহৃধারাঁর কোথাও কোথাও+ সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীনগুলিতেই বল! হয়েছে যে, 
বিশ্বসৃ্টির হেতু হল নিজেকে বাহিরে বস্তভূত প্রকট করে দেখবার জনা সেই একমূ সৎ এর ইচ্ছা । 
তার এই আক্ধমবিসূজনে প্রথম ধাপ হ'ল চিৎশক্তির আবির্ভীব! তাই প্রাচীন সব এঁতিহ বলে 
থাকে যে. পরাৎপর হলেন পুরুষ এবং চেতনা স্ত্ী-এই রকমে শুত্রপাত প্রথম বিভেদের, হুচন! 
লিঙ্গভেদের ; আর এই রকমেই এল নারীর আগে পুরুষের হবান। বস্তুতঃ সৃষ্টির পূর্বেব যদিও দুজনে 
এক, অভিন্ন এবং যুগপৎ অন্তি, তবু পুরুষ প্রথমে সিদ্ধাপ্ড করলেন এবং তারপর প্রকৃতিকে প্রকট 
কয়ে ধরলেন সে-সিদ্ধাস্ত প্রয়োগ করতে । এর অর্থ প্রকৃতি ছাড়! সুট্ঠি নেই, আব!র কারণ 
হিসাবে পুরুষের ইচ্ছা। ছাড়! প্রক্কতির প্রকীশ নেই। 


* “্অরবিদা মন্দির বর্তিকা” হইতে গৃহীত । 
২২২ 


নারী-সমস্যা 


অবশ্থ্ প্রশ্ন তোলা যায় এই ব্যাখ্যা একান্ত মানুষী রচনা কিন । কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলেঃ 
যেব্যাখ্যাই মানুষ দিক-_অন্তরতঃ তার প্রকাশের ভঙ্গিতে তা অর্ধদ]! মানুধী ভাবের হতে বাধ্য। 
ব্যক্তিবিশেষ অজ এবং অচিত্ত্যের দিকে তাদের আধাত্ঘিক উত্তরণে ছাড়িক্সে ষেতে পেরেছেন মানুষী 
প্রকৃতিতে একটা অপূর্ধব ও প্রীয় অনির্ববচনীয় উপলব্ধির মধ্যে যুক্ত হয়েছেন লক্ষ্োব সঙ্গে । কিন্তু যখন 
তারা চেয়েছেন অপরেও সেই আবিষ্কার দ্বার] উপকৃত হোক, তখন জিনিসটিকে ভাষায় বাধতে হয়েছে, 
বোধগমা করে তুলতে গিয়ে মামুষী করেই ধরতে হয়েছে, প্রতীকের আশ্রয়ে ধরতে হয়েছে। 


কখা তোল! যেতে পারে আবহ্মানকাল ধরে নাঁবীন উপর পুরুষ যে আশা পোষণ করে জাঁসছে 
তাঁর শ্রোষ্ঠত্ববোধ, তার জন্য কি দায়ী নয় .এই সব অভিজ্ঞতা এবং তাদেব বর্ণনা? কিন্বা এত বা'পক 
বিস্তৃত যে, শ্রেষ্ঠ তাবোধ তাই জম্ম দিয়েছে এসব অভিজ্ঞতার ্ত্রকে ? 

মোটের উপব, মূল কথাটি তবু অবিসম্বাদা £ পুকুষ নিজেকে ভাবে শ্রেষ্ঠ এবং চায় প্রভৃত্ব কবতে, 
নারী নিজেকে বৌধ করে নিগীড়িত এবং প্রকাশ্যে অথব! গোপনে কবে বিফ্বোহ ; যুগ যুগ ধরে চলে 
আসছে এই নরনারীর ছন্্-_নান। রূপে নান? ভঙ্গিতে প্রকাশ হলেও তার মূলে এই একই জিনিস । 

অবশ্যু পুরুষ পব দোষ চাপায় নারীর উপর, আব ঠিক তেমনি ভাবেই নারী সব দোষ চাপাষ্ব 
পুরুষের উপব, প্রকৃতপক্ষে দ্ু'জনেবই পাঁওষ] উচিত সমান “দোষের ভাগ এবং কেউই অপরের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠতু দাৰি করতে পাপে না । তাছাড়া যতদিন না এই (ছাট আর বড়র চিন্তা মন থেকে মুছে যায় 
ততদিন এই যে অবোঝাঁবঝি ছুই পন্মকে ঠেলে দিয়েছে ছুই নিকদ্ধ দাল, 'তাধ অৰসানও নেই, 
সমহ্তারও সমাধান নেই। 

সমস্যাটি নিয়ে এত কথা বলা হয়েছে, এত কথা৷ লেখা! হয়েছে, এত বিভিন্ব দিক থেকে তার বিচার 
হয়েছে যে? সে সব কথা! পুরোপুরি বলতে “গলে এব খাশি বইতেও সন্নুলান হবে ন|। মোটে উপর তত্ত্ব 
সব খুবই সৃন্দর অস্ততঃপক্ষে সবই মৃলাবান তারা । তবে কার্যাতঃ ঠিক ততখামি সার্থক নয় । বাস্তব 
লাভের দিক থেকে বলা চলে না আমরা সেই প্রস্তবযুগ ছাড়িরে খুব বেশীদৃর এগিয়ে গিয়েছি । কারণ 
পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে নরনারীর সমান দুরবস্থা প্রত্্ব করেছে একজন, আঁর অন্যজনের দাসত্ব একটু 
শোচনীয় ত বটেই। 

দাস ছাড়া আর কি, কারণ-_ লোভ মোহ, মাৎসর্যা থাকলে তাদের দাস হতেই হয়, আবার 
যাদ্দেব উপর নির্ভর করে সে-সব ভোগসুখের চবিভার্থাতা, তাদেরও দাস হতে হয় । 

এই রকমে নী'রী পুরুষের দাসী-_ কারণ, তার আসক্তি পুরুষ ও তার বলবীর্ের প্রতি, কাবণ-- 
প্লেচায় একখানি নিশ্চিস্থ নাড়ে আশ্রয়, সর্বোপরি রয়েছে ভার মাতাত্বের লোভ; অন্যদিকে পরুষও 
তেমনি আবার নারীর দাস, হেতু তার অপ্দিকার-প্রবৃত্বি, ক্ষমতা ও প্রভৃত্বের স্পৃহা, যৌন সম্বদ্ধের 
প্রতি আকর্ষণ আব বিবাহিত জীবনেব ছে।টখাট সুখ-সুবিধার উপর তার আসক্তি । 

তাই কোন আইন-কানুন নারীকে মুক্তি দিতে পারে না, যদি না সে নিজেই নিজেকে মুক্ত করে । 
তেমনি পুরুমেরাও দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবে তখনই যখন ভিতরের সব পাসত্ব থেকে নিজেকে 
ছাড়াবে । 

একটা £চ্ছন্ন কঠিন সংগ্রামের অবস্থা সর্ববাদাই রয়েছে অবচেতনার স্তরে এমন কি শ্রেষ্ঠ হারা 
তাদের মধ্যেও ) এবকম টা অনিবার্ধ্য ঘদি ন1 মানুষ সাধারণ চেতনার উদ্ধে উঠে যায়, পূর্ণ চেতনার 
সঙ্গে মিশে যুক্ত হয়ে যায়, পরম সত্যের সঙ্গে মিলিত হয় । কারণ-_উদ্ধুচেতনা লাত হলে দেখা যায়ঃ 
পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য শুধু দেহগত | 

বস্ততঃ হতে পাধে, পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রথম দিকে ছিল একটা শ্তদ্ধ নর ও একটা শ্তদ্ধ নারীর রূপ। 
উভয়ের ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং পরিক্ষার পার্থক্য ; তারপর কালে গতি-গুবাহের সঙ্গে নানা 


২২৩ 


ভারতের নানী 


মিশ্রণের কলে পুরুষানুক্রমে ধারার প্রভাবে সব ছেলের। তাদের মাতার সাদৃশ্য পেল সব মেয়ের পেল 
'তাঁদের পিতার সাদৃশ্য । সামাজিক উন্নতিকল্পে একই রকম কাজ প্রভৃতির ফলে আজ আর সেই আদি 
রূপটীকে চেনাই যায় না; বছ পুরুষ বহু ভাবে, গুণে মেয়ের মতো, বহু মেয়ে বিশেষ করে আধুনক 
মাজে বহুভাবে গুণে পুরুষের মতো । তবে দুঃখের বিষয়, শাবীরিক আকৃতির দরুণ এই কলহের 
অভ্যাস আর গেল না! বরং প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তিব ফলে বেড়েই চলল বোধ হয়। 

মানাঁসক অনবন্ব। ভাল যখন তখন নর ও শারা উভয়েই ভুলেযায় এইযোন বিভেদ । তবেসামান্য 
উত্তেজনায় তা আবার দেখ! দেয়_নারী বোধ করে সে নারী, পুরুষ বোধ করে পে পুকষ, আবার শুরু 
হয় অগ্ুহ'ন কলহ কখনো এ রূপে কথনো ও গ্পে” খোলাখুলি অথব! প্রচ্ছন্নভাবে* আর সম্ভবতঃ 
যত প্রচ্ছ্ ততই মন্বাটিকভাবেই | অনে ধয়-_এধার। চলবে সেদিন পথান্ত যেদিন পুকষ ও নারা বলে 
কি?ু থাকবে না, থাকবে যৌনলাঞ্চনামুক্ত দেহের আধারে আদি এক্যকে প্রকট করে জীবন্ত আস্ত! সব। 

তাই তো। আমপা স্বপ্ন দেখছি সেই পৃথিবীর-পারশেষে সেখানে সব বিরোধের হবে অবসান, 
'যেখানে দেখা দেবে সেই মানব যে হবে মানুষের শ্রেট সৃ্টিমুহেব সমপন্থ, নিজের একীভূত চেতনা ও 
কর্ধের মধো মিলিয়ে ধরবে ভাবনা ও ক্রিয়াকে দি ও সূফিকে । 

সমগ্যাটির এই হু ওস্থায়। সমাধান যতদিন নহয় ততনিনযে ভারত এবিষায়, অন্যানা আরে! 
আনক বিষয়ের মতো, মনে হয় দারুণ বিষম বৈপরাতোর দেশ, সে-ই এনে স্কাপন করতে পারে 
এক বুহৎ ও সব্ধগ্রাহী সমন্বয় । 

ফলতঃ ভারত নয কি সে দেশ যেখানে দেখি বিশ্বসৃডিকারিণী। অন্থুরনাশিনী, সকল দেবতার সর্ণব- 
লোকের জননা সবরদাত্রী পরাশক্তি মায়ের উদ্দেগ্যে উঠেছে নিবিড়তম ভক্তি, পরিপূর্ণ পুজা 
আরাধনা । 

এই ভারতেই আবার দেখি ন| কি নারীত্বের প্রাতি তীব্র ঘ্বণ।-তারই নাম প্রকৃতি মায়া, দুষ্টা, 
ছলনা, সকল পতন ও দুর্গতি হেতু সেই প্রক্কৃতিই এনে দেয় ভ্রান্তি, মালিনা, সেই ভগবানের কাছ 
থেকে সরিয়ে শিয়ে যাঁয় দুরে । ৃ 

ভাবতের জীবন আদ্রান্ত এবং বৈপরীত্য ভবা ) তারই ফলে অন্তরে ও চেতনায় তাঁর বেদনার ভার ? 
কত দেবর কত মন্দির এখানে ; এখানে দেবা ছুর্গর কাছে তার সন্তানরা আশ! করে তাদের সিদ্ধি ও 

ক্তিঃ আবার এদেশেরই একজন বলোন |ক যে, নারী পেছে ভগহগান্‌ অবতার্ণ হবেন না কখনে। কারণ 

সেক্ষেত্রে কোনো বৃদ্ধিনান ভারতীয় তাকে চিনতে পারবে না। শখের বিষয় ভগবানের উপর এমন 
সঙ্কীর্ণ মনের এমন হীন ধ|রণ।র প্রভাব পড়েনা । তিন যখশ মানুর্যা তন্ব ধাবণ করতে চান তখন 
কেউ ?িনুক না চনুক সে চিন্তা বিন্দুমাত্র ত'কে বিচলিত করে না। অধিকন্ত যতবার তিনি 
এসেছেন এই এখানে মত্ত্যলোকে» ততবার মনে হয় শান্ত্রজ্ঞ প্তের চেয়ে সরল শিশু এবং সহজ 
অন্তরকেই বেশি সমাদন দেখিয়েছেন। 

একা নৃতন চিন্তা একট! নৃতন চেশুনা! যতদিন না প্রকৃতিকে বাধ্য করে সৃ্ঠি করতে এক নৃতন 
সৃতন শ্রেণীর জীব, যাবা প্রজননের পাশব উপায় থেকে মুক্ত হবে, যার! যুগল ঘে!নসত্ত! |হুসাবে 
থাকবে না ততদিন সর্বত্র সকল ক্ষেত্রে বন্তমান মানবজাতির উন্নতির জমা সবচেয়ে শ্রেঠ কাজ হবে 
এই ছুই শ্রেণীকে সমান দিতে দেখা, তাদের দেওয়া একই শিক্ষা একই অনুশীলন, শেখানো সকল 
যৌন বিভাগের উতত্ধধাস্থত এক ভাগবত সত্যের সঙ্গে নিরবচ্ছন্নতা সংযোগের মধ্য দিয়ে সব সম্ভাবনা, 


সশ্‌ মুসঙ্রতির উৎসকে কি রকমে লাভ করা যায়। 
মনে হয় বৈপরাঁত্যর দেশ ভারত নৃতন ভাবের জন্ম দিয়েছে বেমন, তেমনি নৃতন লিদ্বিরও হবে 


অগ্রদূত । 
২২৪ 


৫ 


১৯। ভান্ত্রতেত্র নাত্রী 


ভারতের ধূলি-কণ]1, ভারতের বাসু-বহি-বারি, 
পৃত করি' ভারতেন্র নারী-__ 

গৌরবের সিংহাসনে বিজয়িনী ছিলে অধিষিতা, 

স্্েহঃ প্রেম, করুণায় শাস্তিময়ী বিশ্বের পূজিতা ! 

শমন চমকি' গেছে তোমার সে দীণ্ত মহিমায় 
জীবন্ত ভাষায় 

লেখা তার ইতিহাস আজে! সেই গাশ্ুডের জলে 

গভীর কাম্যাকবনে অন্ধকার হায়।-তক্তলে | 

তুমি ছিলে ভারতের সাধবী সতী, দময়ন্তী, সীতা, 
অস্সি পুচরিতা ! 
মহীয়সী সমাজ্জীর মত 

আপনার গৃহ-রাজ্যে শ্ঙ্খলায় অতক্দ্র নিয়ত ; 

ছিলে তুমি শক্তিমক্ী ওগো পাজরাণী ! 
তোমারি সে বাণী 

ছিল আজ্ঞা, উপদেশ, সান্ত্বনা ও প্রীতি-সল্ভাষণ, 

নাবীত্ব ও মাতৃত্বের কি অপূর্ব মধুর মিলন ! 

তোমারি পবিত্র অঙ্কে করি তব বক্ষঃসুধা পান, 
তোমারি সম্ভতান 

কত সূরি” শিল্পী, কৰি; বিশ্বজয়ী কত মহাবীন্ন 

তোমারি গৌরব বহি' পায়ে আসি নোয়ায্েছে শির 

সে গৌরব দলি' ছুটি পায়__ 

উন্মাদিনী ওগো! নারী আজ তুমি চলেছ কোথায় ! 

তুষার-মণ্ডিত-শির উচ্চ-গিরি-শিখরের মত, 

তুমি চল্িয়াছ ধারা-নিঝঁরের প্রবাহে নিক্ত 


২৫ 


ভারতের নারা 


নিভৃত সে গুহার অঞ্চলে, 
স্বেহময় অন্তঃপুর-তলে | 
ধ্বসিয়! পড়িতে চাঁও সেই তুমি (কসের আশায়, 
কিসের কাঙ্গাল তুমি ম্তা আজি কোন্‌ মদিরায়? 
স্বর্গ চ্যুতি হেরি তব আজ 
কত ক্ষোভ, কত লঙ্জ|! জেগে ওঠে মরমের মাঝ ! 
ভবিষ্কের শিশু কাদে, স্বেহহারা গৃহের মাঝার ; 
তুমি নিব্বিকার-__ 
বিশ্ব জয়ে চলিয়াছ--মোহ ঘন অন্ধকার পথে, 
ভাসায়ে গৃহের শান্তি শ্রশান্তির দুনিবার আোতে । 
কোন্‌ বাশী আজ তোম। গৃহ হ'তে পথে নিল টানি, 
ভেবেছ কি একবার হে জননি, বিশ্বের কল্যাণী ! 
সংসারের নিতাকর্মে, পুরুষের প্রতিযোগিতায় 
এত বাগ্র কেন তুমি হায়! 
হোক সে গে। মহাশঞ্িমান্‌ 
তুমি কেন ভুলে গেলে তায় নারী সে তোমারি দীন। 
বিশ্বঙ্খল গৃহাঙ্গনে জমে ওঠে অযত্ব জঞ্জাল” 
স্নেহ সে শুকায়ে গিয়ে আজি শুধু হয়েছে কঙ্কাল ; 
লক্ষ্মীর সিনদূর ক্ষোভে শ্লান হ'য়ে আসিছে কৌটাঁয়, 
মঞ্জরী ব্যথায় ঝরে দীপহারা তুলসী-তলাগ্ন ! 
গৌরবের মায়1-মরীচিকা_ 
তোমারে পরালো৷ আজি অগৌরবে একি রজোটীকা | 
বুঝিবে ন! তবু নারী, অভিযানে মত্ত৷ জয়রথে, 
কি হারায়ে কি পেয়েছ আজিকার প্রগতির পথে? 


৮১৬ 


২০। কয়েকটা পত্রীক্ষিত টোট কতা ওষধ 


(কবিরাজ- আচার্য প্রীইনুুশেখর ত্কাচার্যা, স্তায়-তর্কতীর্ঘ ) 

আগুনে পৌড়ায্ 8 চুপপহ নারিকেল তৈল ফেনাইয়। দগ্ধস্থানে লাগাইবে। ২। পুড়িবামাত্র 
কেরোগিন তৈল দিলে ফোস্কা বা ঘা হয় না; আলাও তৎক্ষণাৎ দুর হয়। ৩1 পৌঁড়ীর খায়ে কাচা" 
হদ্ধের পটী দিলে আলা দুর হয়; ক্ষত হইলে শুকাইয়া যায়। ৪। ডিমের সাদা অংশ পোড়ার ঘায়ে 
লাগান ভাল। 

কাটিয়া যাওয়ায় বা! রক্তপাঁতে ৪--১। আয়াপান (বিশল্যকরণী ) পাতা ঢট্কাইয়। 
তাহা দ্বারা বা'ধয়। রাখিলেও রক্ত বন্ধ হয়। ২।| বরফ লাগউলে তৎক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ হয়। 
৩। গাঁদ! ফুলের পাত! পিধিয়া বাধে রক্ত বন্ধাহয়। দুর্বা ব জাঁপাং পত!র রদ লাগ!ইলে রক্তুপতন 
বদ্ধ হয়। 

ঘুডতে ৪- যষ্টিমধু ও তিল একত্র প্ষেণ করিয়া! ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে শীন্র ক্ষত পুরণ হুইয়! 
'ুকাইয়া যায়। 

মচকান বা থেৎলান ব্যথাকস ৪-চণ ও হলুদ একঝ্র মিশাইয়। গরম করিয়া প্রলেপ 
দিবে। আদা ও সঙজিনার ছাল পেষণ কারয়। বা'ধয়া রাখিলে য্দেনা থাকে না। ৩। ঠাণ্ডা জলে বা 
বরফে স্থানটির বেদন! কমাইয়া দেয়। 

টা, লোহা! বা ভুচ বি ধিলে ৪1 কটা তুলিয়! সেই স্থানে লবণ দিয়া রাঁখিবে। 

২। গরম চুণ লাগাইলেও বাধা থাকে না । ৩। লবণের গরম নেক দিলেও অনেকটা শাস্তি হয়। 

কীটাদির দংশনে ৪-১। মৌমানছ কাধড়াইলে মধু দিয়া দেইস্থানে গরম লাগাইবে। 
২। বোল্‌্৩। কামড়াইলে সঙ্গিষা তৈল বা কেরোসিন তৈল লাগাহবে) ৩1 বিছা কামড়াইলে সন্ভ 
গোবর গরম অবস্থায় লাগইবে। চৃণ ও পেধুর রদ লাগ|ইলেও যন্ত্রণা সমূ'ল নষ্ট হয়। ৪1 শুরাপোক। 
লাগিলে চুরি দিয় ষিয়া চুপ ল(গাইলে যন্ত্রণা থাকে না। ৫ | বকুল বীচ ঘাহয়। চঙ্গনবৎ করিয়। 
প্রলেপ দিলে যে কোন কাটদষ্ট বস্্রণ! তৎক্ষণাৎ দূর হয়। পিংমাছ কাট। দিলে কাটানটের পাতার রস 
লাগানমাত্র বস্ত্রণ। কমির় বায় [কাকড়া বিছা কামড়াইলে হোগ লা পাতা পুড়াই৫। উছ্বার ছাই ক্ষতস্থানে 
দিবামাত্র বঙ্তণ1 ঘুর হয়।-_সম্পাদক ] 

কুকুর বা শিক্পাল কামড়াইচে ৪ -ইচ্ুগুড় খুব খাইবেন এবং সবৃতগর নিরামিষ তিন সপ্তাহ 
থাইবেন। শাক-অন্বল্প না খাইলে অব্য আরোগালাভ করিবেন। ইহ] বহু পরাক্ষিত। 

বিষ খাইলে ৪-প্রথষেই বমন করাইবে, পিজ্র। যাইতে দিযে না। ১। লবপজল তাম! জলের 
সঙ্গে দিলে বমি হয়। লবণজল বা কশ্পনীশাকের রদ পান করাইলে বমন হয়। ২। ১রতিতুতে চূর্ণ 


২২৭ 


ভারতের নারী 


পুরাতন তেঁতুল ভিজান জলে কিছু চিনি দিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ ব্মন হইক্সা বাইবে। ৩। 
্ণঙুল্ম ও মকরধ্বজ ১ মাত্র দেওয়া] ভাল। [তেতুল ও গোবর জল পান করিলে বিষ কাটিয়া! যায়। 
_সম্পাদক ] 


সর্ধবাজ্র-বেদনায়ুক্ত মবজ্বরে ৪ দমপরিমাঁপে বেলপাতা ও আদার রস ১ ছটাক সৈদ্ধাব 
লবণলহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইবে। 


জ্বরে ম্তুস্ছ। হইলে ৪--কয়েক ফোঁটা আদীর রস নাকের ভিতর দিলে যুচ্ছ1 থাকে না। 


জ্বররোপ্পীর হিক্তীক্স ৪-১। শুটচুর্ণ ও দৈদ্ধব জলে গুলিয়! « ফট! নাকে দিলেই হি 
নষ্ট হইবে। শশার রম খাওয়াইলে হিক। ভাল হয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ | 


আররোগীর কালে ৪-বাকসপাতার রস ২ তোল ও বচচুর্ণ /* আন] মধুর সহিত খাইলে 
অবন্তই কান নষ্ট হয়। 


সর্দিজ্বরে $-.জ্বোণপুষ্প (দণ্ডকলস ) পাতার রস ৫৬ ফৌঁটা গরম জলে দিয়! পান করিবে। 
১ ঘণ্টার মধ্যেই পর্ধি নিঃলরণ হইতে থাকিবে । 


ম্যালেরিয়া! জ্বরে ৪-_তুলসীপাতার রম ১ তোল! ও বেলপাতার রস ১ তোল! মধুসহ প্রাতে 
ও সন্ধ্যায় ১ সপ্তাহ পান করিলে শরীরের বাথ! ও জ্বর থাকে ল|। 


আমাশক্সে £-রাত্রে চুণের জলে হলুদচূর্ণ দিয়া থাইলে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই আরোগা লা করিতে 
পারিবে । ২। নযোদ্গত পেয়ারার পাত! অর্ধেক, আদ1 দিকি, চিনি পিকি, পূর্ণমাত্রায় ১ ভোল। 
সকালে ২ দিন খাইবে। ৩। থানকুনি পাতাঃ কচি ঠোটে কলার সহিত সিদ্ধ করিয়। থাওয়াইলে বিশেষ 
উপকার হয় । 

ভ্রিআিতে ৪--১। আনারসের কচি গাভার রম অর্থ ছটাক মধুর সহিত সেবন করিলে তিল 
দিনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে। ২। বিড়ঙের ভিতরের সাদ! অংশ ০০ ও যষ্টিমধু অর্ধ তোল। 
রাত্রে শীতল জলে গুলিয় খাইলে ক্রিমির কুল নষ্ট হয়। 


যরুতের ক্বোঘ বা কামলা রোগে :-১। ১ সপ্তাহ পটল পাতার রস ১ ছট!ক মধুর 
সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যার়। ২। কীচ! হলুদের রস কামলার 
থুব উপকারা। 

মাসিক! হইতে রক্তত্্রীবে £ দুর্বার রস ব| পিরাজের রস দ্বার] নস্ত গ্রহণ করিবে। 


হাপামি রোগের :-বচচুরণ মধুর সহিত অবগ্েহন করিলে সাময়িক অনেকট! শাস্তি 
পাওয়৷ যায়। 


বমনের :--১। হ্রীতকাচুর্ণ মধুর সহিত চাটিলে বমি আর হয় ন/। ২। খালি পেটে বমনে-_ 
চিন! হ1 মুড্ি*তিজান জল পান করিলে বমি বন্ধ হয়। 


২২৮" 


কয়েকটা পরীক্ষিত টোটকা ওষধ 


বাতব্যাধিতে 8--১। বেলপাতার রদ ১ তোলা, নিশিঙ্গ! পাতার রন অন্ধ তোলা ও 
'াদার রস অর্থ তোলা, দৈদ্ধব লবণের সহিত প্রাতে ও দন্ধায় ৭ দিন পান করিতে হইবে ও পীড়িত 
স্থানে তারপিন তৈল বা পুরাতন ঘৃত মালিশ করিয়া নেকড়ার উপর ভেরেও্ডা! পাত! পাড়িয়! তাহাতে 
গরম বালি ঢালিয়! পুটুলি করিয়! গরম গরম সেক দিবে। ছু' দিনেই পক্ষাঘাতে পর্ধযাপ্ত উপকার 
পাওয়া যায়। নিশিন্দ৷ পাত। গরম করিয়া! যে-কোন ফুলার উপর রাখিয়! গরম কাপড় দ্বার] বাধ্য 
রাখিবে। দিনে ৪1৫ বার দিলে একদিনেই সকল উপসর্গের উপশম হইবে। 


পলীহা, যরুতবৃদ্ধিতে &-শুদ মূলা, গুলঞ্চ ও কহমীশাকের রসে দেওয়ালের চু %* আন! 
ও নীল /* আনা গোমুত্রে মর্দন করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে । সম্থযায় কীলমেঘের পাতার রঙ্গ 
অর্ধ-ছটাক মধুর সহিত পান করিবে । প্রাতে গোবৎপের চন] ৭ দিন মেবন করিবে। 


শোথে $-_ আমলকী, হরীতকী। ও বহেড়ার কাথ দেবন করিলে খুব উপকার পাওয়| যা'য়। 


কর্ণরেোগে ৪-কর্ণে উৎকট বেদন1 হইলে, কানের ভিতর দপ, দপ, করিতে থাকিলে একটা 
কলিকার আগুন দিয় উহার উপর গুগ গুল রাখিয়া অন্ত একটা কঙলিক! তাহার উপর স্থাপন করিবে। 
ইহাতে ছিদ্রপথে ধুম নির্গত হইতে থাকিবে। সেই ধুম কর্ণরন্ধরে ২1১ বার ল।গাইলে যত অদহা বেদনাই 
হউক না কেন মুহুর্তেই উপশম হইবে। 


চক্ষুরোগে ৪-১। চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে রক্তচন্দন ঘষিয় তাহাতে কপূর দিয় চক্ষুর চতুর্দিকে 
প্রলেপ দিবে । শুকাইয়| আদিলেই আবার প্রলেপ দিবে। ৮1১* বার দিলে একদিনেই চক্ষু পরি! 
হইবে ও যস্ত্রণা থাকিবে ন। ২1 পরিষ্কার রেড়ীর তৈল ২।১ বিন্ধু চোখে দিলেও উপকার হইবে, জল 
পড়িবে না। ৩। ঝ্রিফলার জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে । ৪। ফটুফিরি জলে গুণিয়া সেই জলে 
চক্ষু ধৌত করিলে যন্ত্রণা অনেকট? কমিক যায় । 


ঘম্তরোগে 8-১। দাতের পোকা ঝড় পানার শিকড় চিবাইয়! পোকান্দাতের গোড়ায় রাখিলে 
পৌঁকা মায়া যায় ও বেদনা নষ্ট হয়। ২। দাতের বেদনায় ভেরেগার রলের চারি আনা, ফটুকিরি 
দিয়। গরম গরম দাতের গোড়ায় প্রলেপ দিতে হইবে । প্রত্যক্ষ কাজ কারবে। 


ফোড়ায় £--১। ভেরেণ্। বীজ ছুধের সহিত বাটিয়া ফোড়'য় লেপন করিলে পাঁকিবেই। 
২। ময়না ফ্প বাটির। প্রলেপ দলে ফোড়া বিয়া ধায়। গ্রোণফুলের পাতা চূর্ণের সহিত বাটিয! 
লাগাইলে ফোড়া! বাঁদয়া যায়। ৪। তেলাকুচা পাতা চিনিসহ বাটিরা গরম কারা প্রলেপ দিলে. 
ফোড়। পাকিয়া যায়। € | সাবানের ফেনা ও চুণ ফোঁড়ার উপর পানের বোটা সবার ফোট। দিলে 
নেই স্থানে মুখ হইয়া পুয বাহির হয়। 


পঁচড়ায় ৪--১। নিম ও বাদকের পাত। গোমুত্রে বাটিগ় প্রলেপ দিলে * দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য 
হয়। ২। কাচা হলুদের রস গুড়ের সহিত সকালে খাইতে হইবে। থুলকুড়ির পাতা প্রলেপ দিলে 
অতি সবর পাড়া নষ্ট হয়। পাঁচড়। ব। কাট! ঘায় ডালিমের কচিপাত| ও খয়ের সমান মাত্রায় লইয়। 
জলে বাটিয়। প্রলেপ দিবে । 


২২৯ 


ভারতের নারী 


বলতে ৪-১। সকল অবস্থায় ২ রতি মকরধ্বজ উচ্ছে পাতার রদ ও মধুনহ গাতে ও 
সন্ধ্যায় খাইবে। হহাতে জ্বর, বসন্ত, হাম আরোগা হইবেই । ডাবের জলে ধৌত করিলে বসস্তের দাগ 


শয্যামুতর্রে ৪-হেলাকুচা পাকার রদ ভিনিদহ রাত্রে পান করিলে এ রোগ হইতে অব্যাহতি 
পাওয়া যাস । 


মুত্রবন্ধে 8৪ -১। ঘৃতেন্বদপল পাতা বাটিয়। তলপেটে প্রলেপ দিবে । ২1 জলে-শচা আমপাতা 
বাটিয়া প্রলেপ দবে। ৩। তিদ ভিজ'ন জল খাওয়াহবে। ৪ শ্বেত পপ্টি জলদহ গুলপেটে 
প্রলেপ দেওয়া বা শীহঠতে দেওয়াভাল। ৫1 বরফ ২ মিশিট তলপেটে রাখলে শিতরে মুত্র থা'কলে 
অংশ্যই বাতত হহণে। | বজগগন্ধার শিকড বাটিয়। জলের কলসার ৬লাকার মাটি সমপ'রম(ণ 
মিশাঠয়! তপেটে প্রলেপ দলে নিশ্চমহ প্রশ্থ!ব হহবে (হাগাণ কবিবজ) 


অশে ৪ -১। মাথন ও তিজ”ধাটী- অরশের আশ্তরধযয ফলপ্রদ। ২। আদাও আমাদ।র রস 
১ ছটাক কিছু দন দেবন করিলে অশের যস্্ণা থাকে না। ৩। গরম হলে ফকির চূর্ণ মিশাইয়। শৌচ 
কারবে। ৪1 হখাতকী ও সাদ] চন্দন 'পণযয়া মঙ্মের য» করিয়া নসিতে লেপ দিবে, হহাতে রক্ত 
ব্ধ হয়া এলি শুককাযাম়। নল৬গাগ কারা সময়ে দাগুল দ্বারা ঘৃত বা তৈল বাশির ভিতর বেশ 
কারয়া মাপাইয়। দলে যন্ত্রণাধোধ একেবা,রহ থাকে না । 


খুসখুলি কামে ৪-১। গোলমন্রিচ ১০টা, মিছরি ২ তোল। সহ পিষিয়া কানের সময়ে মুখে 
দিতে কালে বেগ কাময়াযায়। ২। লংঙ্গ পোড়ায় গতম গরম চিবাইয়া খাইলে খুসখু'স কামের কিছু 
উপকার হয়। 


অক্রচিতে ৪ -ক্ষু] থ'কিতেও আহারে বিদ্বেষ ০ন্সিলেই ছাহাকে অরুচি নলে। আহাতের পূর্বে 
আদ কু চ করিয়া (৮ ম্ধন লঙণনহ বেশ চিংাইস। অন; ইহ।তে অগ্ধি গর ক্ষচি উ৬য়ই বুদ্ধি হয়। 


পিপখসাক্স ৪-১। হ্বস্থ শবীরে ছুধের দহিত গুড় মিশাইয়া পান করা ভাল। চিন ও মিছরির 
সর$ৎ পন করিল দপিপাদা একে রে ষ্ট হয়না । ২। অনুস্থ শরাবে মৌরী-ভিজান কলে মিছ্রির 
সরুবৎ করা লেবৃব অল্প কল্প রন দিয়া এন কারলে 'পপাপার বেগে কমা যায়। বদ মুখে রাখিলে 
পিপাসা ক ময়। যায় । 


কোন্ঠউবন্ধতাক্স ৪- ১। দুগ্ধলত চিশিখিশ নিদ্ধ কিয়] চিনিণহ গরম গরম খাইলে পরিষ্কার বাহ 
হইয়া! যার়। ২। হমবগুলেব ভূষি ও চান জঙগে গুলি বাঁ গরম ছুগ্ধে গুলিয়া তৎক্ষণাৎ খাইতে হয়। নচেৎ 
শক্ত হই] উঠিবে, ইচাজে উপপগ বহান বাহে হয়। অমের বাথ! থাকে লা। ৩। গরমশ্ছুদ্ধের সহ্িত 
চ1 চামচেগ ২ চামচ যষ্টিঘধু। চূর্ণ খাইলে বাসে রক্ষার হয়। ৪1 তুর কোর্টের জন্ভ সোনামৃধীর পা 
কিশমিশ, ডাল'হরীতকী ও মিছাঁর নমপরিমাণে লইয়] %* আনন! মভ্রায় গরখ জলের সহিত পান করিলে 
শরীরের প্রাণ নু হয়। 


২৩৩ 


কয়েকটা পরীক্ষিত টোট.ক1 ওষথ 


শিরঃলীড়ায় £-১। শ্রেতচান কপৃরের পহিত প্রলেপ দিসে খুন উপকার হয়। ২। উর্ঘ 
শ্লেম্মাগত শিরঃগীড়ায় শুদ্ধ বকুল চরণ ছার] নস্ত গ্রহণ করিবে। দীর্ঘকালেরও যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়ায 
পুরাতন তেঁতুলের সঙ্গে দৈদ্ধাব লবণ জঙে গুলিয়| গবম ক রবে এবং ভাতে মহ হয় এরূপ অবস্থায় বেশ 
গরম থাকিতেই কপালে লাগ।ইবে। হহাতে মশার কামড়ের মতই একটু যন্ত্রণা বোধ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গেই 
শাস্তিবোধ হইবে। 


অনিড্রীক্স :--শুবুনী শাকের রস ১৪, তোলা, চিন ।* তোলা মহ খাইলে ঘুম হয় ২। বাধুর 
প্রকোপে অনিদ্রায় পায়ে সরিষার তৈল মালিশ কণ্রতে হইবে, সন্ধ্যার সমক্ন শরীর ভাল করিয়া গরম জলে 
মুছিয়। রাখিতে হইবে, মাথায় তিল তৈল দিতে হইবে, এবং আহারের পরেই অন্ধকার খরে নিগ্র।র জন্ত 
অলপ্রতাঙ্গকে শিথিল মনো করিবে। 


ক্মীব্রোগে 


প্রদদরে £-১। শ্বেত প্রদরে কাটানটের (কীটাখুবিয়া) রদ ১1" তোলা, যজ্ঞ ডুমুরের রন 
১ তোলা মধুসহ খাইবে। ২। ব্শোক ছলের কাথ ১ ছটাক মধু খাইবে। 


বাধকে £--উলট কম্ছলের মূল 1* মিকি ও গে'লমররিচ /* আনা বাটিক প্রাতে শীতল জলনহ 
সেবনে বাধক বেদন। মাঝোগা হয়। রক্তজব! দুইটার রদ চিনিসহ থাহলেও বেদনার উপশম হয়। 


স্তিকাক়্ £_মধ্যাহ্নে ঝাঁচকলা নিদ্ধ চিনির দ্বার! মাধিয্] ভাত খইতে হইবে, সঙ্গে কাচকলার 
ঝোলও থাওয়। চলে । আহারের পরে লেবুর আচ? খাইতে হইবে। রাজে, বাপি, শটি খাইতে হইবে 
-_সঙ্গে কবিরাজী দর্ধবাঙ্গ হন্দর, মুখার রলও মধুসহ খাহলে খুব উপকার হইবে। 


গর্ডাাবস্থায় নিয়ম পালন :₹-১। শরীর হৃস্থ থাকলে শীতল জলে স্বান করা উচিত। 
২। নিয়মিত সময়ে পুষ্টিকর আহার করিবে, তাহাও অল্পপরিমাণে। ৩। আগছ্য করিল বণিয়! না 
থাকিয়! সামান্ত পরিশ্রম অবগ্যই করিতে হইবে, চারী দিপিব বা জলের কলম বহন ন করাই ভাঁল। 
৪। বাহ পরিক্ষায় রাখিবার চেষ্টা সর্বদাই করিবে । ৫ | মন পর্ব।1 প্রফুল্ল রাখিবে। ৬। অপময়ে 
বেদন| উপস্থিত হইলে সরিষার তৈল কপূর দিয়া পেটে মালিশ করিলে তখনই খেদন| কমিয়! বায়। 

গগাবস্থাকস আমাশর় :-গাড় মিছরির সরবৎ /%* তর্ছপোর! ও ইসবগুলের খোস| ॥* অর্ধ" 


তোল! একত্রে মিশ।ইয়! প্রাতে ও দন্ধা'য় থাইলে প্রতাক্ষ ফল প'ইযেন। 


প্রসনক্তালীন নিয়মাবলা 


১। পোয়াতীকে জোলাপ দ্বিতে হইবে । সাবানের গরম জলে ডুম বা এরও তৈলের (কার 
অয়েল ) ডুদ দিবে। | 


২৩১ 


ভারতের নারী 


২। সর্ধগাই গতিণীকে প্রবোধ দিবে যে, সকলেরই এক়প হইয়] থাকে, কোন ভয়ের কারণ লাই। 
৩। পানিমুডি ভাঙ্গার পর পোয়াতীকে উঠিতে দিবে ন1। 
৪। পরিক্ষার হস্তে প্রসবন্ধারে ঘুত মালিশ করিয়। দিলে, উদরের যন্ত্রণা বেণী হয় ন1। 


ব্বালব্রোগ্রে 


(বালকমাত্রেরই গ্লেযাপ্রধান ধাতু হয়, সেইজন্ত বালকের সঙ্গে সাধারণের চিকিৎসা! এক হইতে 
পারে না, দেই কারণে পৃথকভাবে ব্যবস্থ। লিখিতে ছি ।) 

আই আম ধরা :-_প্রথমে শুনহুপ্ধ বিনুকে গালিয়! শিশুকে খাওয়াইতে হইবে । পরে মুখে মধু দিয়া 
মি ছাদ পাইলে গ্তনে ১ ফৌোট। মধু দিয়! মাই ধরাইতে হইবে । 

ঘামীচী :--বরফ, শীতল জল বা শ্বেতচন্দনের গ্রলেপে খুব উপকার হয়। 

আাভি.পাকিলে অনেকেই নেকড়। পোড়াইয়া ছাই লাগান, কিন্ধ তাহাতে অনেক সময় 
অপকার হয়, বরং খেতচন্দন পুরু করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিবে। 

তড়কায় £--গ্রায়স্থলেই শিশু ধনুকের মত বেঁকিতে থাকে । ইহার একমাত্র উপায় মাথায় ঠাণ্ড। 
জল ব1 বরফ দেওয়! এবং খুব গরম জলের পাত্রে পা ডুবাইয়! রাথা। এন্থলে অস্থির হুইলে চলিবে না, 
মাঝে মাঝে চক্ষুতে জলের ঝাপটা দেওয়], জ্ঞান ফি'রয়৷ আসিলে ও কাদিলে মুখে মাই দেওয়। উচিত। 
লঙ্জাবতীর লতার শিকড় গলায় লাল হত দিয়। বাধিয়। দ্রিলে তৎক্ষণাৎ উপসর্গ সকল আর দেখ! 
যার না। 

সদ্যোজাত শিশুর জন্য :--১। স্তন্ত দ্রিবার পূর্বের স্তন জলম্বারা ধৌত কর! উচিত। 
২। শিশুকে ৪ ঘণ্ট। অন্তর থাইতে দিবে। ৩। শিশুর জিহ্বায় ঘা হইলে মুখে মধু দিয়! দিবে। 
৪। শিশু কীগিলেই প্রশ্রাব করিয়াছে বুঝিতে হইবে, কারণ বিছানা! ঠিজিয়! গেলে ঠাণ্ডা তাহার! কষ্ট 
পায়! ৫1 শিশুপালন বৃদ্ধ।দের নিকট হইতে শিক্ষা করাই ভাল । 

যকতে £- প্রলেপ (গঞঙ্জীধর যোগ )--লেবুর রদে ঈৈন্ধব লবণ তামার পাত্রে ঘষিয় প্রলেপ দিলে 


সত্বর যকৃতের ব্যধ। নই হয়। 
২:--১৯৭৮৯০৯৮৯৪৯-০৯৭৫-৯--৫১:৪৯১-১ (9 
যে সব পাধিব জিনিষ ব্যবহার কর। হম্ব ভাহাদ্দের অবত্ব কর। 
হল অজ্ঞতা ও অচেতনতার লক্ষণ। 

যদ্দি যত্ব না কর ভা*হলে কোন জিনিষই ব্যবহার করার অধিকার 
তোমার নেই। ওর প্রতি তোমার কোন আসক্তি আছে বলে 
নয়, স্গ্রব চেতনার কোন একট। অংশকে প্রকাশ করছে বলেই 





৩২ 


